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উন্নয়ন করে 
দেখিয়ে দিতে

চাই :‌ অরুণ
দরুন্ত প্রতিবেদন:‌ ‘‌সভাধিপতির 
চেয়ারটাকে স্রেফ উপভো�োগ করব, 
এমন বিলাসী নই। বরং মহকুমা পরিষদ 
এলাকায় কিছু কাজ করে দেখিয়ে 
দিতে চাই। এমনকিছু করে যেতে চাই, 
যা মহকুমার ইতিহাসে দষৃ্টান্ত হয়ে 
থাকবে।’‌ তৃণমূল পরিচালিত মহকুমা 
পরিষদের বর্্ষপূর্্ততির প্রাক্কালে এই 
মন্তব্্য করেছেন সভাধিপতি অরুণ 
ঘো�োষ। তিনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে 
বলেছেন,‘‌যেভাবে মুখ্্যমন্ত্রী মমতা 

ব্্যযানার্্জজি  স্বয়ং শিলিগুড়িকে গুরুত্ব 
দিচ্ছেন। পাশে রয়েছেন গৌ�ৌতম 
দেবের মত কাজের মানুষ, তখন 
লক্ষষ্য পূরণে কো�োনও সমস্্যযা হবে না 
বলেই মনে করি। এই কথা বলার 
সাহস পাচ্ছি কারণ, এযাবৎ রাজ্্যযের 
যত দপ্তরে মন্ত্রী তথা আমলাদের 
সঙ্গে দেখা করেছি, সমস্ত জায়গা 
থেকে ইতিবাচক সংকেতই পেয়েছি। 
সকলেই সহযো�োগিতার জন্্য প্রস্তুত 
হয়ে আছেন। 

দরুন্ত প্রতিবেদন:‌

পাঁচ-‌দশ কো�োটি নয়, প্রায় ৩০০ কো�োটি টাকার 
উন্নয়ন কর্্মযজ্ঞ চলছে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ 
এলাকায়। পরিষদের দায়িত্বে থাকা  তৃণমূলের 
প্রথম সভাধিপতি অরুণ ঘো�োষের হাত ধরেই এই 
বিপুল উন্নয়নের কা জ শুরু হয়েছে। এরসঙ্গে 
মহকুমা পরিষদে আসা ব িভিন্ন তহবিলের টাকা 
তো�ো আছেই। একেবারে নতুন দায়িত্ব পেয়ে  এত 
টাকার কাজ শুরু করতে পারবেন বলে ভাবতেই 
পারেননি অনেকে। সেকা রণেই সভাপতি অরুণ 
ঘো�োষ ব িরো�োধীদের উদ্দেশে খো �োলা চ্্যযালেঞ্জ ছঁড়ে 
জানাচ্ছেন,‘‌কেউ এসে বলুন যে কাজ হচ্ছে না। 
আমরা তথ্্য পরিসংখ্্যযান তুলে হিসেব দিয়ে দেব। 
প্রমাণ করে দেব , ব িগত বাম বো�ো র্্ড  ৫ বছরে যা 
করতে  পারেনি, আমরা প্র থম  এক বছরে   তার 
চেয়ে বে শি কা জ হাতে নিয়েছি । অধিকাংশ 
কাজ শেষের পথে।’ সভাধিপতি জানান, জলের 
প্রকল্পেই কয়েকশ কো�োটি টাকা খরচ হবে। প্রতিটি 

ব্লকে  গড়ে  ৫-‌৬ টি করে রি  জার্্ভভা র তৈরি  হবে। 
একেকটা রি জার্্ভভারে র খরচই ১০ কো�োটি টাকা। 
পথশ্রী প্রকল্ পে ম ুখ্্যমন্ত্রী  প্রায় ৩০ কো�োটি টাকা 
বরাদ্দ করেছেন। যাতে করে ৪৭টি রাস্তার কাজ 
পেয়েছি আমরা। এতে করে অন্তত ১০০ কিমি 
রাস্তার কাজ হয়েছে। প্রতিটি পঞ্চায়েতে সলিড 
ওয়েস্ট ম্্যযানেজমেন্টের জন্্য জায়গা চিহ্নিত করা 
হয়েছে। সেখানে  হবে বর্্জ্ ্য ব্ ্যবস্থাপনা কে ন্দ্র। 
প্রতিটি কেন্দ্রে র জন্্য ন্্যযু নতম  ১ কো�োটি টাকা 
খরচ হবে, এর বাইরেও কেন্দ্রী য় ভাবে প্লাস্টিক 
ব্্যবস্থাপনা থেকে বায়ো�োগ্  ্যযাস তৈরির কা রখানা 
করা  হবে। তাতেও কম পক্ষে ৩০ কো�োটি টাকা 
বরাদ্দ  হয়েছে। ইতিমধ্্যযে  আমরা  ১৩টি সুস্বাস্থথ্য 
কেন্দ্র তৈরি করেছি। একেকটি সুস্বাস্থথ্য কেন্দ্রে র 
জন্্য খ রচ হচ্ছে ২৮ লক্ষ  টাকা। এতে  প্রায় 
সাড়ে ৩ কো�োটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। সে চ দপ্তর 
থেকে ২৩টি বাঁধ  তৈরি করা  হয়েছে। সেখানে ও 
প্রচুর অর্্থ ব্ ্যয় হয়েছে। এছাড়া  এসজেডিএ, 
এনবিডিডি সহ অন্্যযান্্য দপ্তর তো�ো আছেই।’‌

৩০০
কো�োটির
কর্্মযজ্ঞ

এরপর ১২ পাতায়
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দরুন্ত প্রতিবেদন:‌

সেবদলু্লাজো�োত মৌ� ৌজার ১৮২টি খতি য়ান 
কাটার জন্্য ভূমিদপ্তরে পাঠানো�ো হয়েছে। আর 
এই খতি য়ান কা টতে  পাঠিয়েছেন শিলিগুড়ি 
মহকুমা  পরিষদের ভূমি ক র্্মমাধ্্যক্ষ কিশো�ো রী 
মো�োহন সি ংহ। জানিয়েছেন,‘জমিদারি শো�ো ষণ 
থেকে মুক্তি পেতে যেভাবে নকশাল আন্্দদোলন 
করেছিলেন চাষিরা, 
একইভাবে  আজকের 
প্্ররোমো�োটাররাজ খ তম 
করে  গরিব মা নুষকে 
বাঁচাব  আমরা। 
দালালচক্রের হাত থেকে 
মানুষকে রক্ষা করব।’

শিলিগুড়়ি থেকে   প্রায় 
৩২ কিলো�োমি টার 
দরূে  নকশালবাড়়ি 
ব্লকের হাতিঘিষা  গ্রাম 
পঞ্চায়েতে  রয়েছে সেব দলু্লাজো�োত গ্রাম  ও 
মৌ�ৌজা। এখানেই জীবনের শে ষদিন পর্্যন্ত 
থেকেছেন নকশাল নে তা কা নু সান্্যযাল। 
যিনিও পাঁচ দশক  আগে  সমাজ ব দলের 
স্বপ্ন দেখেছিলে ন। তা ঁর হাত ধরে  নকশাল 
আন্্দদোলন পেয়েছি ল অন্্যমাত্রা। ভূস্বামীদের 
হাত থেকে  জমি কেড়ে নিয়ে    লাঙলের 
মালিকদের মধ্্যযে বন্ট  ন করে দে ওয়া  যাদের 
উদ্দেশ্্য ছি ল। আর এই আন্্দদোলনের জন্ম 
হয়েছিল চরম  দারিদ্রর্য, ভূমিহীন চাষিদের 
শো�োষণ এবং প্র শাসন কর্্ততৃক   সামাজিক 
ন্্যযায়বিচারের বঞ্চ না থেকে । ইদানিং সে ই 

একই অভিযো�োগ তুলতে  শুরু করে ছেন 
স্থানীয় মা নুষরা। অভিযো�োগ, জমি মাফ িয়া, 
প্্ররোমো�োটাররা ছলে বলে কৌ�ৌশলে জমি হাতিয়ে 
নিচ্ছেন। ফলে সাধারণ গরিব মানুষের করার 
কিছ থাকছে না। এই অভিযো�োগ থেকে বিদ্্ররোহ 
যাতে বড়   আকারে  না  যায়, তাই ম হকুমা 
পরিষদের ভূমি ব িভাগ দখল ক রা  জমি 

উদ্ধার শুরু করে ছে। 
কিশো�োরী মো�ো হন সি ংহ 
জানান,‘‌সেবদলু্লাজো�োতে 
দালাল চক্র কৌ �ৌশলে 
সরকারি জমির খতিয়ান 
বের করে প্লট করে রেখে 
দিয়েছে। আমরা  ভূমি 
আধিকারিককে বলেছি, 
জমিগুলির পুরনো�ো 
চরিত্রে ফ িরিয়ে আনতে 
হবে। সেই কাজ চলছে।’‌ 

একইভাবে তো�ো তারাম মৌ� ৌজাতেও প্রায় ৭ 
একর জমি  উদ্ধার ক রার প্রক্রি য়া  চলছে। 
খড়িবাড়ির উত্তর আন্ধারু মৌ� ৌজায় যথারীতি 
৩৩ বিঘা জমি প্রায় উদ্ধার হয়ে গেছে। এখানে 
দালালচক্র  জমির চরিত্র ব দল করে  নকল 
দলিল বানিয়ে ফেলেছি  ল। আমরা  ইতিমধ্্যযে 
জমির চরিত্র  পূর্্ববের অবস্থায় ফে রাতে 
পেরেছি। এরকম  আরও ৯৬ ব িঘা  জমি 
আছে। সে টা  পুনরুদ্ধার করার জন্্যও কাজ 
শুরু হয়েছে। পানিট্্যযাঙ্কি মার্্ককেটে  ও লিজে র 
বাইরে থাকা জমি উদ্ধার করার প্রক্রিয়া চালু 
হয়েছে। ‌

জমি মাফিয়াদের 
বিরুদ্ধে কেশর 

ফো�োলাচ্ছে 
মহকুমা পরিষদ

নকশাল গ্রামে প্্ররোমো�োটাররাজ
খতম করব আমরাই :‌ কিশো�োরী
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স্বপ্নের মহকুমা পরিষদ
গড়ে তো�োলার পথে আমরা

পাপিয়া ঘো�োষ

প্রতিশ্রুতির ৭০ শতাংশ কা জ হয়ে গে ছে এক 
বছরেই। আর একটু সময় পেলে আমরা মানুষের 
কাঙ্খিত স্বপ্নের মহকুমা হাতে তুলে দিতে পারব। 
আসলে  আমাদের ম ূল বাধা  হয়ে  দা ঁড়িয়েছে 
পরিকাঠামো�ো। ব িগত বামবো�ো র্্ড  প্রায় ৩৩ বছ র 
মহকুমা পরিষদ চালিয়েছে। তারা সরকারে ছিল 
৩৪ বছ র। এই সময় অনাদর আর অবহেলার 
মধ্্যযে  শিলিগুড়ির গ্রামগুলিকে রেখে দিয়েছি  ল। 
একটা ম হকুমাকে  এগিয়ে নিয়ে যেতে    হলে, 
ন্্যযুনতম যে   পরিকাঠামো�ো  তৈরি ক রা প্রয়ো�ো জন, 
তার কিছ ই প্রায় করেনি । যার খে সারত দিতে 
হচ্ছে এখন। ২০১১ সালে আমরা রাজ্্যযে ক্ষমতায় 
এসেছি। কি ন্তু দরু্্ভভাগ্ ্য শিলিগুড়ি দখল ক রতে 
আরও ১১ বছ র লেগে গে  ছে। এই সময়টাও 
যদি পে তাম, তবে ম ুখ্্যমন্ত্রীর আশীর্্ববাদ নিয়ে 
মহকুমাকে অন্্য স্তরে পৌ�ৌঁ ঁছে দে ওয়া সম্ভব হত। 
কিন্তু ব িগত ১১ বছ র সে টা  আমরা  পারিনি। 
মানুষের মধ্্যযে এতটুকু বিশ্বাস ও ভরসা জো�োগাতে 
পারিনি  যাতে মহকুমা পরিষদের দায়িত্ব আমরা 
পেতে  পারি। তবে দেরিতে   হলেও সে ই জায়গা 
আমরা  তৈরি করে নিতে পেরেছি  । আশা করছি 
শত বাধা সত্তেও আমাদের মহকুমা পরিষদের 
তরুণ তুর্কীর টিম সেই আক্ষেপের জায়গা পূরণ 
করতে পারবে।  
গত বছ র ২৬ জলুাই মা টিগাড়ায় তৃণমূলের 
মহকুমা পরিষদ আসনে জয়ীদের শপথ হয়। এই 
শপথের পর একটা ব িশেষ ভাবনায় বো�ো র্্ড গঠন 
করে দিয়েছিলে ন ম ুখ্্যমন্ত্রী। একেবারে  তরুণ, 
আনকো�োরা  সব ম ুখকে  শিলিগুড়ির মত মহকুমা 
পরিষদে দায়িত্ব দে ওয়া হয়। আমাদের দল চায় 
প্রবীণদের অভীজ্ঞতাকে কাজে   লাগিয়ে  নতুন 
প্রজন্মকে  তা ঁদের ম ত ছ েড়ে দিতে , যাতে করে 
এই প্রজন্ম স্বাধীনভাবে চারপাশকে গুছিয়ে নিতে 
পারে এবং আরেকটা প্রজন্মকে তৈরি করে দিতে 
পারে। আর এই ফর্্মমূলা শিলিগুড়িতে দারুণ ভাবে 
কাজে লেগে ছে। অরুণ ঘো �োষের নে তৃত্বে মহকুমা 
পরিষদ এতটাই সুন্দর ভাবে চলছে যে , বামেরা 
৩৪ বছরে  যা ক রতে  পারেনি, অরুণ ঘো �োষ, 
রো�োমা রে শমী এক্কা, প্রি য়াঙ্কা ব িশ্বাস, ক্ ্যযাপ্টেন 
নলিনীরঞ্জন রায়, ক মুদিনী ব রাইক, কিশো�ো রী 
মো�োহন সি ংহ, জ্যোতি তি  রকি, আইনুল হকরা 
সম্মিলীতভাবে সেটা ১ বছরের মধ্্যযেই অনেকটা 
করে ফেলে ছেন। অন্তত ৭০ শতাংশ। আমাকে 
যখন জে লায় দলের দায়িত্ব দে ওয়া  হয়েছিল, 
তখনও অনেকে বলেছিলে ন, একজন সাধারণ 
গৃহবধূ এই ক ঠিন কা জ করে  উঠতে  পারবেন 
কিনা। কিন্তু আমি কিছটা হলেও তো�ো করে দেখিয়ে 
দিতে পেরেছি। একইভাবে মহকুমা পরিষদ বো�োর্্ড 
তৈরি  হবার পরও একই কথা ব লা  হয়েছে। এই 
নতুন নতুন ম ুখগুলি দেশে র একমাত্র ম হকুমা 
পরিষদ কি চালাতে পারবে?‌ এই প্রশ্ন ছিল। অথচ 

সমস্ত উদ্বেগ উৎকণ্ঠাকে উড়িয়ে ওরাও কাজের 
মাধ্্যমে দেখিয়ে দিয়েছে করতে পারে এবং আরও 
ভালভাবে করতে পারে।
এই বো�ো র্্ড প্র  থম বছরে ই রাজ্্য সরকারের নতুন 
প্রকল্প  পথশ্রীর মাধ্ ্যমে  প্রায় ১০০ কিলো�োমি টার 
রাস্তা  তৈরি ক রতে পেরে ছে। মা টিগাড়া-‌১-
‌এর ঠিকনিকাটা  এসএসকে থেকে মেডিক্  ্যযাল 
এমারজেন্সি গে ট পর্্যন্ত প্রায় ৩০ লক্ষ  টাকায় 
রাস্তা  তৈরি করছে, পাথরঘাটা অঞ্চলের হাওয়া 
সিং সে তু থেকে  অঞ্চল মো�োড়  পর্্যন্ত প্রায় ৬৫ 
লক্ষ টাকায় আরেকটি রাস্তা তৈরি হচ্ছে। এরকম 
৪৭টি রাস্তার বে শিরভাগ তৈরি শে ষ। পশ্চিমবঙ্গ 
রাজ্্য গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থার মাধ্্যমেও প্রায় ৩০ 
কো�োটি টাকার রাস্তা ঘাট তৈরি হয়েছে। বিন্নাবাড়ির 
জো�োরপাকরি থেকে   তারিজো�োত পর্্যন্ত ২২ লক্ষ 
টাকায় রাস্তা  হয়েছে। চম্পাসারির দেব ীগঞ্জ 
টি-‌৭ থেকে  পলাশ বস্তি  পর্্যন্ত ৫৩ লক্ষ  টাকায় 
রাস্তা  হয়েছে। এভাবে  সব  রাস্তার নাম লিখলে 
কাগজ ভরে  যাবে। আরও বড় কা  জ হিসেবে 
মহকুমার প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে সলিড ওয়েস্ট 
ম্্যযানেজমেন্টের পরিকাঠামো�ো  তৈরি  হয়েছে। এই 
প্রকল্পে আরও বড়  পরিকল্পনা  রয়েছে, সে টাও 
দ্রুত রূপায়িত করার কাজ করছে পরিষদ। তবে 
আমরা প্র থমে  চাইছি  গ্রামীণ এলাকার প্রতি টি 
মানুষ যাতে  পরিস্রুত পানীয় জল ঘরে বসে 
পান। ইতিমধ্্যযে ম ুখ্্যমন্ত্রীর জলস্বপ্ন প্রকল্পে সে ই 
কাজ অনেকটাই শে ষ। আমরা  আশা ক রছি 
২০২৪ সালের মধ্্যযে ম  হকুমা  পরিষদ ১০০ 
শতাংশ কাজ করে দেখিয়ে দিতে    পারবে। এটা 
মুখ্্যমন্ত্রীর স্বপ্ন, এটা আমাদের স্বপ্ন। নির্্ববা চনের 
আগে আমরা বলেছিলাম মহকুমা পরিষদ ভবন 
গ্রামে স্থানান্তর করতে, আমরা সে টা থেকে  সরে 
আসিনি। আজও সে ই পরিকল্পনা  আমাদের 
মাথায় রয়েছে। আরেকটি ব িষয় প্রচুর মা নুষের 
প্রশ্ন। সে টা  হল, শিলিগুড়ি লাগো�োয়া পাথরঘাটা, 
মাটিগাড়া, শিবমন্দির, বা গডো�োগরা  এলাকায় 
যেভাবে  নগরায়ন হচ্ছে, তাতে  পঞ্চায়েতের 
পরিকাঠামো�োয় পরিষেবা দে ওয়া ক ঠিন হয়ে 
পড়ছে। ফলে সেটা নিয়ে  সকলেই উদ্বিগ্ন। আমি 
বলি, এই বিষয় আমাদের প্রিয় মুখ্্যমন্ত্রী বিস্তারিত 
জানেন। তিনি ই সঠিক সময়ে সঠিক পরিকল্পনা 
গ্রহন করবেন। সেটা নিয়ে আমাদের ভাবনাচিন্তার 
বিশেষ প্রয়ো�োজন নে ই। পরিশেষে বলি, সাধারণ 
মানুষ শিলিগুড়ির ম হকুমা  পরিষদের কা জকে 
সমর্্থন করুন, সহযো�োগিতা করুন। কারণ মানুষের 
সমর্্থন ছাড়া এতবড় কর্্মযজ্ঞ সম্পাদন সম্ভব নয়।

‌লেখিকা:‌ দার্্জজিলি ং জেলা তৃণমলূের (‌সমতল)‌ 
সভানেত্রী।
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সাতদিনদুরন্ত

সাতদিনদুরন্ত

বর্্ষপূর্তির অরুণ
২৬ জলুাই, ২০২২। একটা ঐতিহাসিক দিন তৃণমূলের কাছে। 
এই দিন প্রথমবার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ দখল করতে 
পেরেছে তৃণমূল। রাজ্্যযে ক্ষমতায় আসার ১১ বছর পর। এর ৬ 
মাস আগেই অবশ্্য শিলিগুড়ি পরুনিগম দখল করেছে তৃণমূল। 
সেটাও প্রথমবার। সেও রাজ্্যযে ক্ষমতায় আসার ১১ বছর পর। 
পরুো�ো একটা দশকে গো�োটা বাংলার সমস্ত পরুসভা ও পঞ্চায়েত 
তৃণমূল দখল করতে পারলেও শিলিগুড়ি অধরা ছিল। ২০২২ 
সালে সেই সুযো�োগও এল। স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের মধ্্যযে 
প্রত্্যযাশা ছিল অত্্যধিক। যে রাজনৈতিক দল রাজ্্য পরিচালনা 
করছে, তারই হাতে স্থানীয় সরকার থাকলে প্রত্্যযাশা থাকবেই। 
যে কারণে শিলিগুড়ি পরুনিগমের মাথায় বসানো�ো হল পো�োড় 
খাওয়া তৃণমূল নেতা গৌ�ৌতম দেবকে। অভীজ্ঞ এবং দলের 
বিশ্বস্ত। মহকুমা পরিষদের ক্ষেত্রে অবশ্্য উল্্টটো সিদ্ধান্তই 
নেওয়া হল। সভাধিপতি করা হল একেবারে নতুন, অনভীজ্ঞ 
এক তরুণকে। ইতিমধ্্যযে সেই তরুণ এক বছর বো�োর্্ড  পরিচালনা 
করেছেন। উল্লেখযো�োগ্্য বিষয় হল, এক বছরে শিলিগুড়ি 
মহকুমা পরিষদের বিরুদ্ধে কো�োনও তরফে ক্্ষষোভের বহিঃপ্রকাশ 
দেখা যায়নি। কাজ করতে পারছে না বলে অভিযো�োগ নেই। 
স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠেনি। পঞ্চায়েতস্তরে অনেকের জীবনধারণ, 
কাজকর্্ম সংবাদপত্রের শিরো�োনামে উঠেছে। তবে তরুণ অরুণ 
ঘো�োষ প্রমাণ করে দিয়েছেন, তা ঁকে সভাধিপতির চেয়ারে বসানো�ো 
বিন্দুমাত্র ভুল হয়নি। যদিও অরুণের রাজনৈতিক পরীক্ষা 
এখনও শুরুই হয়নি। সে সময়ও এল বলে। আমরা চাইব তিনি 
উত্তীর্্ণ হো�োন।

অনিলে অনিল আজও
তা ঁকে এক নামে গো�োটা শিলিগুড়ি চেনে। গ্রামের মানুষের সঙ্গে তা ঁর ছিল নাড়ির 
টান। আজ তিনি নেই, কিন্তু আজও শিলিগুড়ির বাতাসে ভেসে বেড়ায় শিলিগুড়ি 
মহকুমা পরিষদের প্রথম সভাধিপতির নাম। তা ঁর নামে নত হয় গ্রাম, মৌ� ৌন হয় 
গ্রামীণ মানুষ। আজীবন মাটির কাছাকাছি থাকা সেই মানুষটির কথা লিখলেন  
– দো�োয়েল সরকার  

কান পাতো�ো। শিলিগুড়ির 
বাতাসে  আজও শো�ো না 
যায় তা ঁর নাম। আজও 
গ্রামীণ মা নুষের পাশে 
বসে  অধিকারের গল্প 
শো�োনান তিনি । ক্লান্ত 
কৃষকের সঙ্গে পাকা ধান 
কাটেন। ধা নকে  জড়িয়ে 
চাষিকে স্বজন করে কাছে 
টানেন। শিলিগুড়ির 
প্রতিটি মৌ� ৌজার, প্রতি টি 
জো�োতের ইতিকথা  যার 
ঠো�োঁঁটস্ত, তিনি  আজ 
আর ইহলো�োকে নে ই। 
অথচ তা ঁকে বা দ দিয়ে 
শিলিগুড়ি ম হকুমা 
পরিষদের ক থা  সম্পূর্্ণ 
করা অসম্ভব। তিনি আর 
কেউ নন, ম হকুমা  পরিষদের প্র থম  সভাধিপতি 
অনিল সাহা। ২০২১ সালের ২১ জনু তিনি  তা ঁর 
লড়াক জীবনের অবসান ঘটান। বেঁচে ছিলেন ৮৪ 
বছর।
অনিল সাহা  ১৯৭৮ সাল থেকে  ১৯৮৮ পর্্যন্ত 
দার্্জজিলিং জে লা  পরিষদের সভাধিপতির দায়়িত্ব 
পালন করেছেন। সে ই সময় পর্্যন্ত গো�ো টা বা ংলার 
মতো�ো  পঞ্চায়েত ব্ ্যবস্থা কায়েম ছি  ল পাহাড়েও। 
কিন্তু ততদিনে  পাহাড়  অগ্নিগর্্ভ   হয়ে  উঠেছে। 
জাতিস্বত্ত্বার আন্্দদোলনে  উত্তাল পাহাড়ে  পৃথক 
প্রশাসনিক অঞ্চলের দাবি ধ্বনিত হচ্ছে। পাহাড়ে 
তখন সুবাস ঘিসি ংয়ের অনুমতি ছাড়া   গাছের 
পাতাও পড়ে না। যদিও এই আন্্দদোলনের সূত্রপাত 
হয়েছিল ১৯০৭ সাল থেকেই। ১৯৮৬ সালে পৃথক 
গো�োর্্খখাল্্যযান্ড রাষ্ট্র প্রতি ষ্ঠার জন্্য সুবাস ঘিসি ং 
গো�োর্্খখা ন্্যযাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট (‌জিএনএলএফ)‌ 
গঠন করেন এবং শুরু করেন সহিংস আন্্দদোলন। 
আর এই আন্্দদোলনকে  আরও হি ংসাত্মক করে 
তো�োলেন ছত্রে সুব্বাদের মতো�ো নেতারা। যার জেরে 
১৯৮৮ সালে দার্্জজিলিঙের পাহাড়ি এলাকাকে নিয়ে 
আধা স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল ‘‌দার্্জজিলিং গো�োর্্খখা হি  ল 
কাউন্সিল (‌ডিজিএইচসি)‌ গঠিত হয়। ফলে পরের 
বছরই দার্্জজিলিং জেলা পরিষদের সীমানা সংকুচিত 
হয়ে  শুধু শিলিগুড়ির মধ্্যযে  সীমাবদ্ধ  হয়। গো�ো টা 
জেলায় তখন মো�োট ৪টি মহকুমা ছি ল– দার্্জজিলিং, 
কার্্শশিয়াং, কালিম্পং ও শিলিগুড়ি। যেহেতু শিলিগুড়ি 
বাদে বাকি ৩ জেলা ডিজিএইচসির মধ্্যযে চলে যায়, 
তাই শুধুমাত্র শিলিগুড়ির মধ্্যযে আর জেলা পরিষদ 
রাখা যুক্তিসঙ্গত থাকে না। গঠিত হয় গো�োটা দেশের 
মধ্্যযে  একমাত্র  ‘‌মহকুমা  পরিষদ’‌। এবং উল্লেখ 
করার ব িষয় হল, সে ই মহকুমা পরিষদেও অনিল 
সাহাকেই প্র থম  সভাধিপতির দায়িত্ব দে ওয়া  হয়। 
এই দায়িত্ব অনিল সাহা নিজের যো�োগ্্যতার নিরিখেই 
পেয়েছিলেন। এই পদে  অনিল সাহা  ১৯৮৯ সাল 
থেকে  ২০০৪ সাল পর্্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলে ন। 
তিনি  দায়িত্ব ছাড়া র পর পুনরায় নির্্ববা চন হলে 
সভাধিপতির দায়িত্ব পান মণি থাপা। তিনি ২০০৪ 

থেকে  ২০০৯ সাল পর্্যন্ত ছিলে ন। এরপর ২০০৯ 
থেকে ২০১৩ সাল পর্্যন্ত ছিলেন পাস্কেল মিঞ্জ, ২১ 
অক্্টটোবর ২০১৩ সাল থেকে ২১ জলুাই ২০১৪ সাল 
পর্্যন্ত সভাধিপতির দায়িত্ব  পালন করে ন জ্যোতি 
তিরকি। এরপরের নির্্ববা চনে সভাধিপতি নির্্ববাচি ত 
হন অধ্্যযাপক  তাপস সরকার। তিনি  ১৬ নভেম্বর 
২০১৫ সাল থেকে ১১ নভেম্বর ২০২০ সাল পর্্যন্ত 
দায়িত্বপালন করেন। এরপর করো�োনা এসে পড়লে 
প্রশাসনিক বো�োর্্ডডে  র হাতে  চলে  যায়। পরবর্তীতে 
২০২২ সালে নির্্ববাচনের পর মহকুমা পরিষদে প্রথম 
তৃণমূল বো�ো র্্ড ক্ষম তায় আসে। ২০২২ সালের ২৬ 
জলুাই সভাধিপতি হিসেবে শপথ নেন অরুণ ঘো�োষ। 
এত দীর্্ঘ পথপরিক্রমার মধ্্যযেও অনিল সাহা ম্লান 
হয়ে যাননি। বরং তিনি আরও বেশি উজ্জ্বল হয়ে 
উঠেছেন। গ্রামকে হাতের তালুর মত চেনা, গ্রামের 
মানুষের সঙ্গে আত্মিক  সম্পর্্ক   গড়ার ক্ ষেত্রে 
অনিল সাহাকে ছাপিয়ে যেতে পারেননি কেউই। তার 
চেয়েও বড় কথা সমতলের গো�োর্্খখা থেকে আদিবাসী, 
রাজবংশী থেকে উদ্বাস্তু মানুষেরা অনিল সাহাকে 
নিজের চেয়েও বেশি ভরসা করতেন। অনিল সাহা 
সেই ব িশ্বাসের জায়গায় নিজেকে নিয়ে যেতে  
সমর্্থ্্য হয়েছিলেন, যা তৈরি করা যে কো�োনও নেতার 
পক্ষে দরুূহ কা জ। আজ যখন শিলিগুড়ির গ্রাম 
গঞ্জে মাফ িয়াদের অবাধ  রাজত্ব, গরীব মা নুষকে 
বাস্তুচ্্যযূ ত করে মাথা তুলছে বিশালাকার কমপ্লেক্স, 
আকাশচুম্বী বহুতল, তখন মানুষ আকাশের দিকে 
তাকিয়ে  আরও একটা  অনিল সাহার খো �োঁঁজ 
করেন। যিনি গ্রামীণ মানুষের ত্রাতা হয়ে এসে পাশে 
দা ঁড়াবেন। তবে অনিল সাহা স্ রেফ গ্রামকে নিয়ে ই 
পড়ে  থাকেননি। ব রং শিলিগুড়ি শহরেও নাট্্য 
আন্্দদোলন থেকে  সাংস্কৃ তিক  আন্্দদোলনে নে তৃত্ব 
দিয়েছেন। শিলিগুড়়ি নাট্্যমেলার প্রথম সভাপতিও 
ছিলেন তিনি । এমন সংগ্রামী লড়াক মা নুষটিকে 
শেষদিকে হামলা করে বসে কর্্ক ট রো�োগ। যার সঙ্গে 
শেষদিন পর্্যন্ত যুদ্ধ করেও জিততে পারেননি। ৮৪ 
বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্্যযাগ করেন। শিলিগুড়ির 
সুকান্তনগরের এরপর ১২ পাতায়
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শুধুমাত্র রাস্তাঘাট নয়, 

সামাজিক সমস্্যযার বিরুদ্ধেও 
লড়াই চালাব আমরা :‌ প্রিয়াঙ্কা

দরুন্ত প্রতিবেদন:‌ ‘‌রাস্তাঘাট, 
নিকাশি, সে তু, বাড় ি বাড় ি জল, 
স্বচ্ছ মহকুমা  গড়ার কাজ নি য়ম 
মেনে চলবেই। আমরা প্রতিনিয়িত 
সেই কা জ এগিয়ে নিয়ে   যাবার 
চেষ্টা ক রছি। কি ন্তু এর বা ইরেও 
সামাজিক কিছ  কা জ ক রা 
প্রয়ো�োজন। যার মাধ্ ্যমে  সমাজ 
সুস্থ  থাকে। সামাজিক নি রাপত্তা 
বাড়ে। আমরা  চাই, প্র থাগত 
উন্নয়নের পাশাপাশি সে ইসব 
সামাজিক সমস্্যযা সমাধানে কাজ 
করতে।’‌ – জানালেন, শিলিগুড়ি 
মহকুমা পরিষদের পূর্্ত ক র্্মমাধ্্যক্ষ 
প্রিয়াঙ্কা ব িশ্বাস। প্রি য়াঙ্কা মহকুমা 
পরিষদে  এবারে প্র থমবার 
নির্্ববাচিত হলেও গ্রাম  পঞ্চায়েত 
পরিচালনা করে ছেন ব িগত ১৫ 
বছর। রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে 
আছেন ছো�ো টবেলা থেকে ই। বাবা 
ছিলেন প্রব ীণ ক ংগ্রেস নে তা। 
ফলে  গ্রামীণ এলাকার মা নুষের 
নানা  সমস্্যযার সঙ্গে তিনি  গভীর 
ভাবে  পরিচিত। এমনকিছ 
সামাজিক  সমস্্যযা  রয়েছে, 
যা থেকে   পরিত্রাণ না পেলে 
সমস্ত  উন্নয়ন ফ িকে  হয়ে  যায়। 
উন্নয়নের কো�োনও মানে থাকে না। 
প্রিয়াঙ্কা ব িশ্বাস জানান, আমরা 
যত আধুনিক  হচ্ছি, তত আমরা 
নতুন নতুন সমস্্যযার মধ্্যযে পড়তে 
শুরু করছি। পরিবার ছো�োট হচ্ছে। 
ব্্যস্ততা বাড় ছে। বাড় ির শিশু 
থেকে ব য়স্কদের নতুন নতুন 
সমস্্যযা তৈরি হচ্ছে। মানুষ ভিড়ের 
মধ্্যযে থেকে ও একা বো�োধ করে  ন 
অনেক  সময়। সমস্্যযায় পি ষতে 
পিষতে  অনেকেই নে শার খ প্পরে 
পড়ে যান। সংসারে তৈরি হয় নানা 
জটিলতা। আমার মনে  হয় এই 
সময় সামাজিক সমস্্যযার জন্্যও 
লড়াইয়ের প্রয়ো�ো জন আছে। 
ইদানিং ম হকুমা  সীমান্তবর্তী 
এলাকায় ড্রাগে  আসক্তদের 
সংখ্্যযা বাড় ছে। এসবের ব িরুদ্ধে 
না দা ঁড়ালে সমাজটাই বখে যাবে। 
তখন এই ক ংক্রিটের উন্নয়নের 
কো�োনও মানে  থাকবে  না। ফলে 
আমাদের প্রত্্যযেক  সামাজিক 

সমস্্যযা মো�োকাব িলায় এগিয়ে 
আসা প্রয়ো�োজন।’‌
শিলিগুড়ি লাগো�োয়া  এলাকায় 
ব্্যযাপক  নগরায়নের ক্ ষেত্রেও 
প্রচুর সামাজিক  সমস্্যযা  তৈরি 
হচ্ছে। নতুন নতুন হাউসিং 
কমপ্লেক্স, টাউনশিপের মতো�ো 
তৈরি  হলেও সেখানে  না  থাকছে 
জঞ্জাল ব্ ্যবস্থাপনা, না  থাকছে 
পার্্ককিিংয়ে র ভাল ব্্যবস্থা। যার চাপ 
গিয়ে  পড়ছে, আশপাশের গরিব 
মধ্্যবিত্ত গ্রামের মা নুষের ওপর। 
হাউসিংয়ের জঞ্জাল বয়ে বেড়াতে 
হয় তাদের। নিকা শি  না  থাকায় 
বৃষ্টিতে ডবে থাকতে সে ই গ্রামের 
মানুষকেই। ফলে  এখানেও 
একটা  সামাজিক  সমস্্যযা  দানা 

বাঁধতে শুরু করে। এগুলো�ো নিয়ে 
কিছ ভাবছেন ?‌ প্রি য়াঙ্কা ব িশ্বাস 
জানান,‘‌আমরা এই বিষয় নিয়েও 
গভীর আলো�োচনা করেছি। একটা 
মাস্টাপ্ল্যান তৈরি হচ্ছে। পাশাপাশি 
নির্্দদেশ জারি করা হয়েছে, গ্রামীণ 
এলাকায় কো�োনও ফ্ল্যাট, কমপ্লেক্স 
কিংবা মার্্ককে ট তৈরি করতে গেলে 
আগে সেখা নকার নিকা শি, 
জঞ্জাল ব্ ্যবস্থাপনা, পরিবেশের 
কথা  ভাবতে  হবে। নইলে 
আমরা আর নতুন করে  ওইসব 
নির্্মমাণকাজের অনুমতি দেব   না। 
আমরাও চাই সমাজে  ভারসাম্্য 
বজায় থাকক। তার জন্্যও কিছ 
কাজ আমরা করতে চাই।’‌

আমরা যত আধুনিক 
হচ্ছি, তত আমরা 
নতন নতন সমস্্যযার 
মধ্্যযে পড়তে শুরু 
করছি। পরিবার ছো�োট 
হচ্ছে। ব্্যস্ততা বাড়ছে। 
বাড়ির শিশু থেকে 
বয়স্কদের নতন নতন 
সমস্্যযা তৈরি হচ্ছে। 
মানুষ ভিড়ের মধ্্যযে 
থেকেও একা বো�োধ 
করেন অনেক সময়। 
সমস্্যযায় পিষতে 
পিষতে অনেকেই 
নেশার খপ্পরে পড়ে 
যান। সংসারে তৈরি 
হয় নানা জটিলতা। 
আমার মনে হয় 
এই সময় সামাজিক 
সমস্্যযার জন্্যও 
লড়াইয়ের প্রয়ো�োজন 
আছে।
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জানতে হলে পড়তে হবে

এখানে লেখালেখি
কিংবা সাংবাদিকতার জন্্য 

যো�োগাযো�োগ করুন

সাতদিনদুরন্ত

e-mail : saatdin@gmail.com

দরুন্ত প্রতিবেদন:‌

মহকুমার দটুি শিক্ষাকেন্দ্রে 
সৌ�ৌরচালিত পানীয় জলের 
প্রকল্প  গড়ে  নজির তৈরি 
করেছে শিলিগুড়ি ম হকুমা 
পরিষদ। গো�োঁ ঁসাইপুর নতুন 
পাড়া ও বাউনিভিটা শিশুশিক্ষা 
কেন্দ্র। অচিরাচরিত শক্তির 
ব্্যবহার বাড়াতে ই এই 
উদ্যোগ। শিক্ষাকেন্দ্রে 
সৌ�ৌরশক্তির ব্ ্যবহার ক রায় 
নতুন প্র জন্মের কা ছেও এক 
বার্্ততা পৌ�ৌঁ  ঁছে যাবে। ম ূলত 
পরিবেশ ও জলবায়ুর ক থা 
মাথায় রেখে ই এমন উদ্যোগ 
নিয়েছে শিলিগুড়ি ম হকুমা 
পরিষদ। শিলিগুড়ি ম হকুমা 
পরিষদের শিক্ষা, সংস্কৃ তি, 
তথ্্য ও ক্রীড়া  স্থায়ীসমিতির 
কর্্মমাধ্্যক্ষ ক্ ্যযাপ্টেন নলিনী 
রঞ্জন রায় জানান,‘‌শুধুমাত্র 
সৌ�ৌরশক্তির ব্ ্যবহার নয়, 
আমরা স্ কু লগুলিতে  জল 
সংরক্ষণ নিয়ে ও কা জ শুরু 
করেছি। পাশাপাশি ব্ ্যবহার্্য 
জলও যাতে যেখানে সেখানে  
জমে  পরিবেশ নষ্ট না করে , 
তার জন্্য গ্রে  ওয়াটার 
ম্্যযানেজমেন্ট নিয়ে কাজ করা 
হচ্ছে। ইতিমধ্্যযে ম হকুমার 
১৭টি স্কু লে এই কাজ আমরা 
সম্পন্ন করেছি।’‌

উল্লেখ্্য, আমরা  সাধারণত 
নো�োংংরা  জল নিয়ে  ভাবি না। 
একদিকে সে ই জল যেখানে 
সেখানে  জমে  থাকলে  তা 
যেমন ম শার আঁতুড়ঘর হয়ে 
ওঠে, তেমনি  আরও নানান 
রো�োগ ছড়ানো�ো র সহায়ক 
ভূমিকা  পালন করে । আবার 
নিকাশি  নালায় ফেলে দিতে সে   টা  নদী কি ংবা 
জলাধারে গিয়ে   জল দষূণ ঘ টায়। তাই নো�োং ংরা 
জলকে বিশেষভাবে ভূগর্্ভভে  পাঠানো�োর ব্্যবস্থা করছে 
মহকুমা  পরিষদ। এতে করে সে ই জল পরিবেশের 
যেমন ক্ষতি করল না, তেমনি মাটিকে রিচার্্জ করতে 
সহযো�োগিতা করে। এতে করে মাটির নীচের জলস্তর 
স্বাভাবিক  থাকে। ক্ ্যযাপ্টেন জানান,‘‌আমরা  যদি 
প্রত্্যযেকে মা টির নীচে  জল ফ িরিয়ে দেবা র ব্ ্যবস্থা 
করি, তবে আরও ব হুদিন সংকট্্হহীন ভাবে ব াঁচতে 

পারব। নইলে অচিরেই মাটির নীচের জলস্তর শেষ 
হয়ে  যাবে। তখন জলের হাহাকার দেখা দেবে  । 
আমরা  তাই ম হকুমার স্ কু ল কলেজে  এই ব্ ্যবস্থা 
করতে চাইছি। পাশাপাশি গো�োটা মহকুমা জড়ুে সো�োক 
পিট তৈরির প্রকল্প হাতে নিয়েছি। এতে করে পরিবেশ 
আরও স্বচ্ছ ও নির্্মল থাকবে এবং মাটিও ভালভাবে 
রিচার্্জ  হবে।’‌ অন্্যদিকে ম হকুমা  পরিষদের শিক্ষা 
সংস্কৃ তি বিভাগের তরফে স্বাধীনতার আগে প্রতিষ্ঠিত 
স্কু লগুলি সংস্কার করার জন্্য ১৫ লক্ষ টাকা করে 
আর্্থথিক সাহায্্য দেওয়া হচ্ছে।

সংক্ষিপ্ত

প্লাস্টিক নিষিদ্ধ
আগস্টে অ্্যযাকশন

দরুন্ত প্রতিবেদন:‌ দার্্জজিলিং জে লার সর্্বত্র  সবরকম  প্লাস্টিক 
নিষিদ্ধই আছে। কিন্তু এখনও কার্্যকরী করা যায়নি। ২৬ জলুাই 
তৃণমূল পরিচালিত ম হকুমা  পরিষদের বর্্ষ পূর্্ততিতে   তাই নতুন 
করে ঘো �োষণা করা  হচ্ছে প্লাস্টিকের ব্ ্যবহার বন্ধ ক রার জন্্য। 
সভাধিপতি  অরুণ ঘো �োষ জানান,‘‌আমরা  শিলিগুড়ির গ্রামে 
কো�োনও প্রকার প্লাস্টিক ক্্যযারিব্্যযাগ চলতে দেব না। আগামী ২০ 
দিন গো�ো টা মহকুমা জড়ুে এর প্রচার চলবে। ১৫ আগস্ট থেকে 
আমরা মাঠে নামব। প্লাস্টিক বন্ধের জন্্য যা যা করণীয় ধাপে 
ধাপে  চলতে  থাকবে। পরিবেশকে  রক্ষা ক রতে মা নুষকেও 
এগিয়ে আসার জন্্য অনুরো�োধ করছি।’‌ পরিষদের পূর্্ত ব িভাগের 
মেয়র পারিষদ প্রিয়াঙ্কা বিশ্বাস জানান,‘‌আমরা স্বনির্্ভ র গো�োষ্ঠীর 
মহিলাদের প্র শিক্ষণ দিয়ে  পরিবেশবান্ধব ব্ ্যযাগ বা নানো�োর 
পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি । যাতে করে মানুষের হাতে একেবারে 
স্বল্পমূল্্যযে সেই ব্্যযাগ হাতে তুলে দিতে পারি। এতে করে স্বনির্্ভ র 
গো�োষ্ঠীগুলির যেম ন ক র্্মসংস্থান হবে, তেমনি  পরিবেশ থেকে 
প্লাস্টিক দরূ করা সম্ভব হবে। একই সঙ্গে আমরা প্লাস্টিক ভেন্্ডিিং 
মেশিন বসানো�োর কথাও ভাবছি। এতে করে পয়সা মেশিনে দিলেই 
ব্্যযাগ বেরিয়ে আসবে। মানুষের কাছে সহজলভ্্য করতেই এসব 
ভাবা হচ্ছে।’‌

২০ হাজার
গাছে বর্্ষপূর্তি

দরুন্ত প্রতিবেদন:‌ বর্্ষ পূর্্ততিতে   সবুজের বার্্ততা দিচ্   ছে শিলিগুড়ি 
মহকুমা  পরিষদ। স্ রেফ বার্্ততা    নয় ২০ হাজার গাছ  লাগিয়ে 
রীতিমত নজির তৈরি করতে চলেছে তৃণমূল পরিচালিত মহকুমা 
পরিষদ বো�োর্্ড । ২৬ জলুাই তৃণমূল পরিচালিত এই বো�োর্্ডডে র এক 
বছর পূর্্ণ  হচ্ছে। ২০২২ সালের ওই দিনে ই প্র থমবার ম হকুমা 
পরিষদে  তৃণমূলের বো�ো র্্ড  গঠন করেছি ল। সভাধিপতি হিসেবে 
শপথ নিয়েছিলে ন অরুণ ঘো �োষ। ২৬ জলুাই তাই শিলিগুড়ির 
তৃণমূলের কাছে স্মরণীয় দি ন। এবারে সে ই দি নটিকে স্মরণীয় 
করে রাখতে অভিনব সব আয়ো�োজন করেছেন সভাধিপতি। ঠিক 
হয়েছে, ২৬ জলুাই একই সময়ে গো�োটা মহকুমায় ২০ হাজার গাছ 
লাগানো�ো  হবে। এর মধ্্যযে দিয়ে বা   ংলায় রেক র্্ড  গড়ার লক্ষষ্যও 
রয়েছে। এর বা ইরেও নে ওয়া  হচ্ছে নানা কর্্মসূচি। সভাধিপতি 
অরুণ ঘো �োষ জানান,‘‌২০২২ সালে প্র থমবার ম হকুমা  পরিষদ 
জিতে আমরা মুখ্্যমন্ত্রী মমতা ব্্যযানার্্জজিকে উপহার দিয়েছিলাম। 
আমরা চাই, মানুষকেও নতুন কিছ  উপহার দিতে । আমরা শুধু 
রাস্তা ঘা ট নয়, পরিবেশ ও সংস্কৃ তি  চর্্চচাকে ও এগিয়ে নিয়ে 
যেতে চাই। সে সবকে মাথায় রেখে ই আমরা এমন কিছ  করতে 
চাইছি, যা মানুষকে নাড়া দিতে পারে। সেই ভাবনা থেকে আমরা 
পরিকল্পনা তৈরি করছি।’‌ এবারের ২৬ জলুাইয়ে নকশালবাড়িতে 
বর্্ষপূর্্ততি র অনুষ্ঠান করা হবে। প্রথমত ২০ হাজার গাছ লাগানো�ো 
হবে গো�ো টা ম হকুমা  জড়ুে। আর সে ই দি নটিকে স্মরণীয় করে 
রাখতে হবে মনো�োজ্ঞ সাংস্কৃ তিক অনুষ্ঠান। বর্্ষপূর্্ততি র মঞ্চে ধিমাল, 
নেপালি, আদিবাসী সহ ব িভিন্ন নৃত্্য পরিবেশনের মধ্্যযে দিয়ে 
মহকুমার বৈচিত্রকে  তুলে ধ রা  হবে। এদিন ব িগত এক বছরে 
মহকুমা পরিষদ কী কী কাজ করতে পেরেছে, তার রিপো�োর্্ট কার্্ড 
মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

সৌ�ৌরচালিত জলপ্রকল্প,  
জল সংরক্ষণ, গ্রে-‌ওয়াটার
ম্্যযানেজমেন্টে জো�োর দিচ্ছি 

শিক্ষাকেন্দ্রে :‌ ক্্যযাপ্টেন
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সাতদিন:‌ সভাধিপতির দায়িত্ব নেবার 
পর এক বছর পূর্্ণ হল আজ। অনুভূতি 
কেমন?‌

সভাধিপতি:‌ ভীষণ ভাল লাগছে। আমার 
ইচ্ছে ছি ল শিলিগুড়ির গ্রামীণ এলাকার 
জন্্য নতুনত্ব কিছ  কা জ ক রার। যার 
মাধ্্যমে  গ্রামীণ এলাকা  এগিয়ে যেতে 
পারবে। আজ এই দায়িত্ব পেয়েছি 
বলেই সে সব নিয়ে   পরিকল্পনা ক রতে 
পারছি। বর্্ষ পূর্্ততিতে   আমরা  ২০ হাজার 
গাছ লাগাচ্ছি। এই কাজটার মধ্্যযেই তো�ো 
অন্্যরকম ভাললাগা রয়েছে।

সাতদিন:‌ প্রথম বছর কী কী কাজ 
করতে পেরেছেন ?‌

সভাধিপতি:‌ প্রথম বছরে আমাদের লক্ষষ্য 
ছিল মা নুষের জন্্য যতটা  সম্ভব কা জ 
করা। সেই লক্ষষ্য পূরণ করতে গিয়ে আমরা 
অনেক কা জ ক রতে পেরেছি । দিদি র 
(‌মুখ্্যমন্ত্রী)‌ আশীর্্ববাদে ৪৭টি বড় বড় রাস্তা 
করেছি এক বছরে। ১৩টি সুস্বাস্থথ্য কেন্দ্র, 
বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌ�ৌঁঁছানো�োর কাজ 
ছাড়াও অন্্য নানা  তহবিলে  রাস্তাঘাট 
নিকাশি তো�ো আছেই। কলকাতার প্রতিটি 
দপ্তরের সঙ্গে যো�ো গাযো�োগ তৈরি ক রতে 
পেরেছি। সেখানে  আমরা নি য়মিত টিম 
নিয়ে গিয়ে ফলো�ো আপ করছি, যাতে করে 
শিলিগুড়ির জন্্য বেশি বেশি বরাদ্দ আনতে 
পারি। এছাড়া  গতানুগতিক  নানা  দপ্তরের 
কাজ তো�ো হচ্ছেই।

সাতদিন:‌ নতুন বছরের জন্্য কী কী 
কাজের কথা ভেবেছেন?‌

সভাধিপতি:‌ এই চেয়ারে বসে ভেবেছিলাম, 
গতানুগতিক  যা কা জ সে তো�ো   হবেই। 
এর বা ইরে  অভিনব কিছ  ক রার ইচ্ছে 
ছিল। আমরা ভেবেছি   অন্তত একটা 
ইন্্ডডোর স্টেডি য়াম  গড়ব ম হকুমা  পরিষদ 
এলাকায়। খে লাধুলার পরিবেশকে 
উৎসাহিত করার জন্্য। সেই সঙ্গে কয়েকটি 
মাঠকে খেলার উপযো�োগী করে তৈরি করব। 
ঘিরে দেব প্রাচীর দিয়ে। যাতে করে গ্রামীণ 
এলাকাতেও ক্রীড়া চর্্চচা য় জো�ো য়ার আসে। 
আমরা একটা বড় পার্্ক  তৈরির পরিকল্পনা 
করছি। এমন একটা পার্্ক , যেখানে শহরের 
লো�োজকজনও ঘ ুরতে  আসতে  পারেন। 
একটু বড় মাপে  র। যা  একটা  পর্্যটন 

গন্তব্্যও হয়ে  উঠতে  পারে। এবছর এই 
কাজগুলি সম্পন্ন করার লক্ষষ্য রয়েছে।  

সাতদিন:‌ মহকুমা পরিষদে তো�ো কাজ 
করছেন, বাকি দটুি স্তরেও কি একই 
গতিতে কাজ হচ্ছে ?‌

সভাধিপতি:‌ একদম। পঞ্চায়েতের তি নটি 
স্তরেও সমানতালে কাজ চলছে। যে কারণে 
কো�োনও মানুষ এই এক বছরে কাজ হচ্ছে 
না বলে প্রশ্ন তুলতে পারেনি। ব িরো�োধীরাও 
এখন পর্্যন্ত অভিযো�োগ তুলতে পারেনি। বরং 
আমরা বিরো�োধীদের বলি, আসুন, বিগত ৫ 
বছরের তুলনায় এবারের এক বছরে বেশি 
কাজ হয়েছে কিনা সেটা পরিসংখ্্যযান দিয়ে 
দেখিয়ে দিচ্ছি।

সাতদিন:‌ কাজের ক্ষেত্রে তবে কি 
বিরো�োধীদের চ্্যযালেঞ্জ ছঁুড়ছেন ?‌

সভাধিপতি:‌ অবশ্্যই চ্্যযালেঞ্জ ছঁড়ছি । তারা 
দেখে যাক, এক বছরে কত কাজ হয়েছে।

সাতদিন:‌ এসজেডিএ, এনবিডিডি, 
পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে সরকারি অন্্যযান্্য 
দপ্তর থেকে কতটা সহযো�োগিতা পাচ্ছেন?‌

সভাধিপতি:‌ প্রত্্যযেকে সহযো�োগিতা করছে। 
এনবিডিডি ম ন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছি  । 
নির্্ববাচনের জন্্য অর্্থ পেতে সমস্্যযা হচ্ছিল। 
এবার শিগগিরই এনবিডিডির অর্্থ পাব।

সাতদিন:‌ একেবারে নতুন সভাধিপতি 
হিসেবে কি কাজ করতে সমস্্যযা হচ্ছে?‌

সভাধিপতি:‌ শেখার শেষ নেই। তবে ইচ্ছে 
থাকলে কো�োনও কাজই আটকাবে না। কাজ 
করার ক্ ষেত্রে  দরকার শুধু মা নসিকতা  ও 
নিরন্তর চেষ্টা। আমরা সততার সাথে বো�োর্্ড 
চালাচ্ছি  এবং সততার সঙ্গেই চালাব। 
এক বছরে   আমাদের ব িরুদ্ধে  দরু্নীতির 
একটা  অভিযো�োগ আসেনি। আশা ক রছি 
আগামীতেও আসবে না।

সাতদিন:‌ বিরো�োধীদের কাছে আপনাদের 
বার্্ততা  কী থাকছে?‌

সভাধিপতি:‌ আমরা ব িরো�োধীদের একটা 
কথাই বলি, সেটা হল আপনারাও উন্নয়নে 
সামিল হো�ো ন। আমরা  সবাই মিলে উন্নয়ন 
করতে  চাই। অনেক কা জ বাকি  আছে, 
সেসব করতে হবে।

সাতদিন:‌ দায়িত্ব নিয়েই আপনি 
বলেছিলেন এক বছরে এক লক্ষ বাড়িতে 
পানীয় জল পৌ�ৌঁঁছে দেবেন

সভাধিপতি:‌ আমরা  ইতিমধ্্যযে সে ই কা জ 
করতে পেরেছি । সি ংহভাগ বাড়িতে পাইপ 
লাইন পৌ�ৌঁ ঁছে গে ছে। ২০২৪ সালের মধ্্যযে 
জলও পৌ�ৌঁঁছে যাবে সব বাড়িতে।

সাতদিন:‌ মহকুমা পরিষদ নিয়ে বিশেষ 
কো�োনও স্বপ্ন আছে?‌

সভাধিপতি:‌ ইতিমধ্্যযে সে ক  থা বলেছি । 
শুধু বলতে চাই, আমরা এমন কিছ  কাজ 
করে যেতে চাই, যাতে করে বহুদিন মানুষ 
মনে রাখেন। একটা ছাপ রেখে যাবার ইচ্ছে 
আছে আমাদের।

‘‌গ্রামেও হবে ইন্্ডডোর স্টেডিয়াম, কাজের মধ্্যযে
দিয়ে ছাপ রেখে যেতে চাই মহকুমা পরিষদে।’‌

২০২২ সালের ২৬ জুলাই শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি পদে শপথ নিয়েছিলেন নির্্ববাচিত 
অরুণ ঘো�োষ। ইতিমধ্্যযে দায়িত্ব নেবার এক বছর পূর্্ণ হয়েছে। তরুণ মুখ হয়েও এই এক বছরে কতটা কাজ 
করতে পারলেন, কাজ করার ক্ষেত্রে নিজে তার নিজের কাছে সন্তুষ্ট কিনা, আগামীতেই বা কী পরিকল্পনা 

আছে, সমস্ত কিছ নিয়ে ‘‌দুরন্ত সাতদিন’‌ এর মুখো�োমুখি হলেন– সভাধিপতি অরুণ ঘো�োষ
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দরুন্ত প্রতিবেদন:‌

দার্্জজিলিং ইম্প্রুভমেন্ট ফা ন্ড (‌ডি 
আই ফা ন্ড)‌ ব্ ্যবস্থার অবসান 
হতে চলেছে। ইতিমধ্্যযে মন্ত্রীসভায় 
অনুমো�োদনও মিলে ছে। দার্্জজিলিং 
জেলার উন্নয়নে  ১৯১৯ সালে 
ব্রিটিশ সরকার এই ব্ ্যবস্থার 
প্রবর্্ত ন করেছি ল। সে ই সময়ের 
পরিপ্রেক্ষিতে  সঠিক  পদক্ষেপ 
হলেও দে শ স্বাধীন হবার পর ডি 
আই ফান্ড এলাকায় বসবাসকারী 
মানুষের সমস্্যযা শুরু হয়। কারণ 
ডি আই ফান্ডের জমিতে বসবাস 
করা গেলেও সেই জমির অধিকার 

কখনও কেউ পাবে না। তাই নিয়ে 
পাহাড় থেকে   সমতলে  দীর্্ঘদিন 
ধরে আন্্দদোলন চলছে। সব শেষে 
প্রায় ৭৩ বছরে র সমস্্যযা থেকে 
রেহাই পেতে  চলেছেন লক্ষাধিক 
মানুষ। জি টিএ প্রধা ন অনীত 
থাপা  জানান,‘‌এরচেয়ে খ ুশির 
খবর আর ক ী আছে। মা নুষের 
জমির সমস্্যযা মি টিয়ে দিয়ে ছে 
রাজ্্য সরকার। এটা  আমাদের 
একটা  আন্্দদোলন ছি ল।’ 
‌শিলিগুড়ি ম হকুমা  পরিষদের 
সভাধিপতি  অরুণ ঘো �োষ 
জানান,‘আমি নিজে ও ডি আই 
ফান্ডের জমিতে  থাকি। বাবা ও 

এখানে ব সবাস করে ছেন। অথচ 
আজ পর্্যন্ত জমির স্বত্ব  পাইনি। 
তার জন্্যই দাবিদাওয়া  চলছিল। 
আমি ম হকুমা  পরিষদের দায়িত্ব 
পাবার পরও অনেক চিঠি চাপাটি 
পাঠিয়েছি। তার ম ূল্্যও পে লাম। 
সরকার এই জমি  ভূমি  দপ্তরের 
হাতে  হস্তান্তর ক রার সি দ্ধান্ত 
নিয়েছে। এবার পাট্টা পেতে  আর 
সমস্্যযা  হবে না। ব্ রিটিশ আমলের 
এই ব্্যবস্থা বাতিল হলে শিলিগুড়ি 
গ্রামীণ এলাকাতেই অন্তত ৬০ 
হাজার মানুষ উপকৃত হবেন।’‌

 জানা গে ছে, ১৯১৯ সাল 
নাগাদ ব্ রিটিশ সরকার দার্্জজিলিং 
এতদাঞ্চলে  হাট ব সানো�োর জন্্য 
ডিআই ফা ন্ড ব্ ্যবস্থার প্রবর্্ত  ন 
করে। কিছ  কিছ  ডেভে লপমেন্ট 
এলাকা  তৈরি করে দে  ওয়া 
হয়। যেখানে  সাধারণ মা নুষ 
দো�োকানপসার গড়ে ব্ ্যবসা 
বাণিজ্্য ক রতে  পারবেন। তার 
জন্্য নির্্দদি  ষ্ট পরিমাণ জমি লিজে 
নিতে  হবে। কি ন্তু কো�োনওমতেই 

সেই জমির স্বত্ব কখ  নই তিনি 
পাবেন না। এই ব্্যবস্থা যখন চালু 
হয়, তখন দে শজড়ুে  জমিদারি 
প্রথা  চালু আছে। কি ন্তু দে শ 
স্বাধীনের পর ১৯৫০ সালে  যখন 
জমিদারি প্রথা ব িলো�োপ করা হয়, 
তখন ডিআই ফান্ডের জায়গাগুলি 
নিয়ে  নতুন করে  কো�োনও সি দ্ধান্ত 
নেওয়া হয়নি। ফলে সেই জায়গায় 
যারা ব সবাস কি ংবা ব্ ্যবসা 
বাণিজ্্য ক রতেন, তা ঁরা  আর 
জমির অধিকার পাননি। আজও 
ডিআই ফান্ডে র জমিতে  থাকা 
মানুষদের জমির অধিকার নে ই। 
সভাধিপতি  জানান,‘‌এই জমিতে 
থাকার ক্ ষেত্রে মা নুষ স্ রেফ ট্ ্যযাক্স 
জমা করতে পারেন, কি ন্তু জমির 
অধিকার পান না। ফলে কেউ যদি 
ব্্যযাাংক থেকে   ঋণ নিয়ে ব্  ্যবসা 
বাড়াতে  চান, তার উপায় নে ই। 
ফলে অনেকদিন থেকে দাবি ছিল, 
এই জমি  ভূমি  সংস্কার দপ্তরের 
হাতে  হস্তান্তর ক রা হো�োক । শুধু 
শিলিগুড়ি নয়, দার্্জজিলিং পাহাড় 
ও কালিম্পঙে ও একই দাবিতে 

সো�োচ্চার ছিলে ন মা নুষ। সমতলে 
যখন সভাধিপতি  অরুণ ঘো �োষ 
বিষয়টি নিয়ে শেষদিকে রাজ্্যকে 
চাপ দিচ্ছিলে ন, তেমনি  পাহাড়ে 
জিটিএ প্রধা ন অনীত থাপাও 
একই কাজ করছিলেন। অবশেষে 
সেই দাবি পূরণ হবার পথে। অরুণ 
ঘো�োষ জানান,‘‌আশা ক রছি খ ুব 
দ্রুত জমি  ভূমিদপ্তরের হাতে 
যাবে। তখন অনায়াসে ব্্যবসায়ীরা 
মালিকানা পেয়ে  যাবেন। এটা না 
হলে ওই জমি জবরদখলের মতো�ো 
ঘটনা ঘটছিল।’‌

উল্লেখ্্য, পাহাড়  সমতল মিলিয়ে 
প্রায় ২২টি ডি আই ফা ন্ড বা জার 
আছে। মূলত দার্্জজিলিং, কার্্শশিয়াং, 
কালিম্পং  ও শিলিগুড়িতে। 
শিলিগুড়ির নকশালবাড়ি, 
বাগডো�োগরা, মা টিগাড়া  ও 
খড়িবাড়ি ও ফ া ঁসিদেওয়াতেও 
কিছটা  এই বা জার রয়েছে। 
অন্্যদিকে  শিলিগুড়ি শহরের 
মধ্্যযেও আছে ডি আই ফা ন্ড 
মার্্ককে ট। 

জানতে হলে পড়তে হবে

লেখালেখি এবং এজেন্সির জন্্যও যো�োগাযো�োগ করতে পারেন

Contact for Advertisement 
Siliguri- 6295751784 

Islampur- 9434962451 
e-mail : saatdin@gmail.com

সাতদিনদুরন্ত
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দরুন্ত প্রতিবেদন:‌ 

টাকা ছাড়া ও ক্ ্যযান্সারের চিকি ৎসা  সম্ভব?‌ এই 
প্রশ্নের সহজ উত্তর পাওয়া  যাচ্ছে সদ্্য যাত্রা  শুরু 
করা ক্ ্যযান্সার হাসাপাতাল ‘‌হো�োপ অ্ ্যযান্ড হি ল’‌এ। 
উত্তরবঙ্গের গরিব মা নুষেরা মনে ব  িপুল ব ল 
পাবেন এখানকার আয়ো�োজন দেখলে । ব িশ্বমানের 
যন্ত্রপাতি, বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সমন্বয়ে গড়ে তো�োলা 
উত্তরবঙ্গের একমাত্র ক্্যযান্সার হাসপাতালে একটা ৬ 
তলা বাড় িই বা নানো�ো  হয়েছে গরিবদের জন্্য। যার 
নাম রাখা হয়েছে ‘‌মৃন্ময়ী’‌। উদ্দেশ্্য, যে সব রো�োগীর 
সামর্্থ্্য নে ই টাকা দিয়ে ডাক্তা  র দেখানো�ো র, তা ঁদের 
এখানে বিনামূল্্যযে চিকিৎসা হবে। 
স্বাস্থথ্যসাথী কা র্্ড  থাকলে তো�ো ক  থাই নে ই। ওষুধের 
দাম ছাড়া   এখানে সে ভাবে  কো�োনও দাবিই ক রা 

হবে  না, বলে  আশ্বস্ত ক রা  হয়েছে। হো�ো প অ্ ্যযান্ড 
হিল ক্ ্যযান্সার হাসপাতালের প্রাণপুরুষ ডা ঃ সপ্তর্্ষষি 
ঘো�োষ জানান,‘‌যাদের টাকা  পয়সা  তারাই শুধু নয়, 
যাদের টাকা  পয়সা নে ই, তারাও যাতে  প্রাথমিক 
চিকিৎসা পেতে   পারে  তার জন্্যই আমি ম ৃন্ময়ী 
তৈরি করেছি । এখানে বেড   ভাড়া দিতে   হবে  না, 
চিকিৎসার খরচ দিতে হবে না, ওষুধের দাম দিয়েই 
পুরো�ো চিকি ৎসা পরিষেবা নিতে  পারবেন। এর জন্্য 
আমরা  দটুি ফ্্ললো র ডরমেটরির মতো�ো  তৈরি করছি। 
যেখানে রেডিয়ে শনের সময় রো�ো গীরা ব িনা পয়সায় 
থাকতে  পারবেন।’‌ ‘‌হো�োপ অ্ ্যযান্ড হি ল’ নামকরণ 
যিনি করেছেন, সেই অঙ্্ককোপ্্যযাথলজিস্ট ডাঃ শ্রেয়সী 
সরকার জানান,‘‌আমরা ব িনা খ রচে চিকি ৎসা 
করলেও ডাক্তার আলাদা থাকবে না। উচ্চবিত্তদের 

যে ডাক্তার চিকি ৎসা করবেন, 
গরিব রো�ো গীদেরও সে ই 
ডাক্তারই দেখবে ন। আমরা 
কো�োনও ক্ ্যযান্সার রো�ো গীকেই 
বিনা চিকি ৎসায় মা রা যেতে 
দেব  না।’‌ কো�োচবিহারের 
এক কান্সা র রো�ো গী সুনীতা 
বর্্মন জানান,‘‌আমাদের 
মতো�ো  গরিব মা নুষকে  যদি 
এতটুকু সুবিধা দে ওয়া  হয়, 
তবে ম ৃন্ময়ী আমাদের কা ছে 
মন্দির হয়ে উঠবে।’‌ শিলিগুড়ি 
শহরের অদরূে ফ লবাড়ি 
জটিয়াখালিতে  তৈরি  হয়েছে 
এই হাসপাতাল।

দক্ষিেণর ডাক্তার এনে উত্তরে চিকিৎসা দিচ্ছে যশো�োদা

জটিল অস্ত্রোপচার, 
ফিরল হাত

দরুন্ত প্রতিবেদন:‌ প্রায় কেটে বাদ দেওয়ার মতো�ো অবস্থায় চলে 
যাওয়া  হাত ফ িরিয়ে দিলে ন শিলিগুড়ির এক  শল্্যচিকিৎসক। 
জটিল অস্ত্রোপচারের মাধ্ ্যমে  হাত ফ িরিয়ে দে ওয়ায় খ ুশিতে 
আত্মহারা ডয়ার্্সসের ৩১ বছর বয়সী মহিলা।  জানা গে ছে, গত 
১২ জলুাই লাটাগুড়ির মাম্পি মজমুদার বাড়ির শো�োকেজ খুলতে 
যান। তখন শো�োকেজে র ক া ঁচ ভেঙে ডা  ন হাতের ওপর পড়ে। 
এতে করে হাতের প্রধান দটুি স্নায়ু ‘‌মেডিয়ান নার্্ভ ’ ও ‘‌রেডিয়াল 
নার্্ভ ’‌ কাটা পড়ে। সেই সঙ্গে মূল ধমনীও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এতে 
একদিকে যেমন রক্ত আটকানো�ো যাচ্ছিল না, অন্্যদিকে মেডিয়ান 
নার্্ভ ব  িচ্ছিন্ন হওয়ায় হাতের কার্্যকারিতাই নষ্ট হয়ে যেতে বসে। 
পরিস্থিতি  এমন দা ঁড়ায় যে  হাতটি কেটে ফে  লার আর ব িকল্প 
কিছ ছিল না। অবশেষে শিলিগুড়ি মেডিনিউরো�ো হেল্্থকেয়ারের 
প্লাস্টিক সার্্জজেন‌ মনো�োজ কমার সিং অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন 
এবং জটিল সে ই অস্ত্রোপচারের পর সমস্ত  স্নায়ু জো�োড়া দিতে 

সমর্্থ হন। ফলে মহিলা তা ঁর হাত ফিরে পেয়েছেন। মেডিনিউরো�ো 
হেল্্থকেয়ারের ডিরেক্ট র ডিম্প ল গগৈ  ও ম্ ্যযানেজার রাজেশ 
চক্রবর্তী জানান, আমরা এই পরিষেবা দিতে পেরে সন্তুষ্ট।

উল্লেখ্্য, মাত্র এক বছর ধরে শিলিগুড়িতে চালু হয়েছে মেডিনিউরো�ো 
হেল্্থকেয়ার নামের নতুন নার্্সসিিংহো�োম। সেবক রো�োডের মাখনভো�োগ 
মিষ্টান্ন ভান্ডারের বিপরীতের গলিতে। সেভাবে প্রচার না থাকলেও 
ইতিমধ্্যযে বে শকিছ জটিল অস্ত্রোপচার নি উরো�ো চিকি ৎসা করে 
সাফল্্য দেখিয়েছে। যার জেরে ইদানিং বেশ রো�োগীর আনাগো�োনা 
শুরু হচ্ছে। অন্্যযান্্যযা  নার্্সসিিংহো�োমের তুলনায় এখানে চিকি ৎসার 
খরচও কম । ফলে  সাধারণ পরিবারের মা নুষ এখানে আসতে 
দ্বিধাও করছেন না।

মৃন্ময়ী, ক্্যযান্সারাক্রান্ত
গরিব মানুষের মন্দির

দরুন্ত প্রতিবেদন:‌ 

ব্লাড ক্ ্যযান্সার মানে ই ম ৃত্্যযু   নয়। 
বরং সঠিক চিকি ৎসা  হলে 
ক্্যযান্সার আক্রান্তও সম্পূর্্ণ  সুস্থ 
হয়ে  স্বাভাবিক  জীবনযাপন 
করতে  পারবে। শুক্রবার এমনই 
অভয় দিলে ন হায়দ্রাবাদের 
যশো�োদা  হসপিটালসের ব িশেষজ্ঞ 
চিকিৎসকেরা। শুধু তাই নয়, 

শিলিগুড়ির ব্লাড ক্  ্যযান্সার 
আক্রান্ত রো�ো গীর অস্থিমজ্জা 
প্রতিস্থাপনের পর সম্পূর্্ণ সুস্থ করা 
এক রো�োগীকেও হাজির করা হয়। 
সেখানে শ্্যযামল নন্দী নামের সেই 
ব্্যক্তি তা ঁর আরো�োগ্্যযের অভীজ্ঞতা 
সকলকে শো�ো নান। সিনি য়র 
হেমাটো�োলজিস্ট ডা ঃ গণেশ 
জয়শেতওয়ার জানান,‘‌বো�োন 
ম্্যযারো�ো প্রতিস্থাপনের মাধ্্যমে ব্লাড 

ক্্যযান্সারে সাফল্্যযের হার এ বছরে 
৯০ শতাংশেরও বে শি। এরজন্্য 
দরকার শুধু সচেতনতা। ডা ঃ 
রাকেশ কমার জানান,‘‌আমাদের 
হাসপাতালে বিশ্বমানের চিকিৎসা 
পরিষেবা দে ওয়া  হয়। দক্ষিণ 
ভারতের হাসপাতাল হলেও 
আমাদের ওপিডি  উত্তরবঙ্গের 
৪টি শহরে  রয়েছে। জানা গে ছে, 
শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, 

আলিপুরদয়ুার ও কো�োচবিহারে 
যশো�োদা  হসপিটালসের ওপিডি 
খো�োলা  হয়েছে। উত্তর-‌ভারতের 
দায়িত্বে থাকা  এজিএম  সুজয় 
কুমার ব সু জানান,‘‌আমরা 
খুব  তাড়াতাড়ি হলদিবাড়িতেও 
ওপিডি খ ুলতে  চলেছি। এখানে 
নিয়মিত হায়দ্রাবাদ থেকে 
বিশেষজ্ঞ ডাক্তা ররা  আসেন। 
তা ঁরা রো�ো গীকে  যত্ন সহকারে 

দেখেন। ব িশেষ প্রয়ো�ো জন না 
হলে হায়দ্রাবাদ পাঠানো�ো হয় না।’‌ 
শিলিগুড়ির ওপিডিতে দেখানো�ো 
শহরেরই এক রো�োগী শ্্যযামল নন্দী 
জানান,‘‌ব্লাড ক্ ্যযান্সারের জন্্য 
এখানে  এসে  আজ আমি  সুস্থ। 
আমার বো�ো ন ম্ ্যযারো�ো প্রতি স্থাপিত 
হয়েছে। কি ন্তু এতবড় চিকিৎসার 
জন্্য আমাকে  কো�োনও হয়রানির 
মধ্্যযে পড়তে হয়নি।
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লক্ষষ্য উন্নয়ন, 
কো�োনও অবৈধ 

কাজ চলতে 
দেব না :‌ অরুণ

দরুন্ত প্রতিবেদন:‌

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এলাকায় কো�োনওরকম বে-‌আইনি কাজ 
চলতে দেব না। শপথ নিয়েই জো�োরের সঙ্গে জানিয়ে দিলেন মহকুমা 
পরিষদের নবনির্্ববাচিত সভাধিপতি  অরুণ ঘো �োষ। তিনি  জানান, 
এসব ক্ষেত্রে প্রশাসনকে স্বাধীনভাবেই কাজ করতে দেওয়া হবে। 
প্রশাসন তা ঁদের মত করেই ব্্যবস্থা নেবে। আমাদের লক্ষষ্য উন্নয়ন। 
আমরা সে ই কা জগুলিই ধ ীরে ধ ীরে ক রব। ম হকুমা  পরিষদের 
জন্মলগ্ন থেকে বো�োর্্ড ছি  ল বামেদের হাতে। এই প্রথমবার তৃণমূল 
বো�োর্্ড দখল করেছে। জয়ও হয়েছে নিরঙ্কু শ। কো�োনও গ্রাম পঞ্চায়েত 
ও পঞ্চায়েত সমিতিতে বিরো�োধীরা বো�োর্্ড গঠন করতে পারেনি। ফলে 
তৃণমূল বো�োর্্ডডে র ওপর মানুষের প্রত্্যযাশা স্বাভাবিক ভাবেই বেশি। এই 
জায়গায় দা ঁড়িয়ে নতুন সভাধিপতি কো�োন কো�োন কাজে অগ্রাধিকার 
দিতে চান, সে ব্্যযাপারে প্রশ্ন করতেই অরুণ ঘো�োষ জানান,‘‌আমরা 
গুরুত্ব দিচ্ছি  সলিড ওয়েস্ট ম্্যযানেজমেন্টে। তার সঙ্গে আমাদের 
চ্্যযালেঞ্জ মহকুমা পরিষদের প্রতিটি বাড়িতে পরিস্রুত পানীয় জল 
পৌ�ৌঁঁছে দে ওয়া। পাশাপাশি  আমি ব্ ্যক্তিগতভাবে  চাই, ম হকুমা 
পরিষদ এলাকায় খে লাধুলার পরিবেশ ভাল ক রা।’‌ উল্লেখ্্য, 
শিলিগুড়ি শহর লাগো�োয়া মহকুমা পরিষদের গ্রামীণ এলাকার চরিত্র 
পুরো�ো বদলে গেছে। সেখানে বহুতলে ছেয়ে যাচ্ছে। ফলে পঞ্চায়েতের 
পক্ষে পরিষেবা দে ওয়াও ক ঠিন হয়ে  পড়ছে। বাড় ছে জঞ্জালের 
পরিমাণ। এসব মা থায় রেখে ই সলিড  ওয়েস্ট ম্ ্যযানেজমেন্টকে 
অধিক গুরুত্ব দিচ্ছেন নতুন সভাধিপতি। একইসঙ্গে তিনি আরও 
দটুি ব িষয়ে কা জ ক রতে  চান। একটি নে শামুক্ত  সমাজ গড়া 
ও দ্বি তীয়ত, নারী ও শিশু পাচার। সীমান্ত এলাকা  হওয়ায় এবং 
শিলিগুড়ি আন্তর্্জজাতিক করিডো�োর হওয়ায় এখানে নানা চক্র কাজ 
করে। এই করিডো�োর দিয়ে মাঝে মাঝেই চলে নারী ও শিশু পাচার। 
পাশাপাশি ইদানিং এখানকার কিশো�ো র যুবদের একটা দল ক্রমশ 
নেশার ফা ঁদে জড়িয়ে পড়ছে। আমরা চাই, এই অবস্থার পরিবর্্ত ন 
করা। উল্লেখ্্য, সভাধপতি হলেও অভীজ্ঞতায় অরুণ ঘো�োষ নবীন। 
তাই তিনি  চাইছেন, অভীজ্ঞ ম হকুমা  পরিষদ সদস্্যদের পরামর্্শ 
নিয়ে জো�োরকদমে কাজে নেমে পড়া।

দরুন্ত সাতদিন:‌

নতুনদের প্রাধান্্য দিয়ে ই ক র্্মমাধ্্যক্ষ নির্্ববা চন ক রা 
হল শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদে। মহকুমা পরিষদের 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্্ণ দপ্তর ‘‌পূর্্ত , পরিবহন, জনস্বাস্থথ্য 
ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতির কর্্মমাধ্্যক্ষ হলেন প্রিয়াঙ্কা 
বিশ্বাস। ম হকুমা  পরিষদে  এবারই তিনি প্র  থম 
প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে   জয়ী হয়েছেন। যদিও গ্রাম 
পঞ্চায়েতের প্রধা ন হিসেবে  ১৫ বছরে র অভিজ্ঞতা 
রয়েছে। প্রি য়াঙ্কার ওই পদের জন্্য আরও যারা 
যো�োগ্্য ছিলে ন, তা ঁরা  হলেন 
দইুবারের ম হকুমা  পরিষদ 
সদস্্য ও বিরো�োধী দলনেতার 
অভীজ্ঞতা  সম্পন্ন আইনুল 
হক  এবং সভাধিপতি  ও সহকারী সভাধিপতির 
দায়িত্ব  সামলানো�ো জ্যোতি তি  রকি। তবে  গুরুত্বপূর্্ণ 
ওই পদের জন্্য তুলনায় তরুণ ও নতুনেই বেশি ভরসা 
রাখা  হয়েছে। আইনুল হককে দে ওয়া  হয়েছে কষি 
সেচ, সমবায়, ক্ষু দ্রশিল্প, বিদ্্যযুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি 
স্থায়ী সমিতির ক র্্মমাধ্্যক্ষের দায়িত্ব। তবে জ্যোতি 
তিরকিকে  কো�োনও ব িভাগের কর্্মমাধ্্যক্ষ করা  হয়নি। 
যেহেতু তিনি  দার্্জজিলিং জে লা মহি লা  তৃণমূলের 
সভানেত্রী, ফলে  সংগঠনের কাজে  যাতে ঢ িলে  না 

পড়ে, তাই বাড়তি  দায়িত্ব দে ওয়া  হয়নি। শিক্ষা 
সংস্কৃ তি, তথ্্য ও ক্রীড়া  স্থায়ী সমিতির ক র্্মমাধ্্যক্ষ 
করা  হয়েছে ক্ ্যযাপ্টেন নলিনী রঞ্জন রায়কে, ব ন 
ভূমি  সংস্কার, ম ৎস্্য ও প্রাণীসম্পদ ব িকাশ স্থায়ী 
সমিতির ক র্্মমাধ্্যক্ষ ক রা  হয়েছে কিশো�ো রী মো�ো হন 
সিংহকে এবং খাদ্্য সরবরাহ, শিশু ও নারী উন্নয়ন 
জনকল্্যযাণ ত্রাণ স্থায়ী সমিতি কর্্মমাধ্্যক্ষ করা হয়েছে 
কুমুদিনী বরাইক ঘো�োষকে। এরা সকলেই নতুন মুখ। 
পূর্্ববে  এরা কে উই কখ নও ম হকুমা  পরিষদে  লড়াই 

পর্্যন্ত করে ননি। তবে যে টা মনে 
করা  হচ্ছে, ব িরো�োধীদের থেকে 
বো�োর্্ড  অধ্্যক্ষ ও সহকারী অধ্্যক্ষ 

করা  হয়। এই বো�োর্্ডডে মাত্র   একজন ব িরো�োধী সদস্্য 
রয়েছেন, তাই আরেকজনকে  শাসকদল থেকে ই 
করতে  হবে। সেখানে জ্যোতি তি   রকিকে ব সানো�োর 
সম্ভাবনা  রয়েছে। তবে  সভাধিপতি  অরুণ ঘো �োষ 
জানান, আমরা  সকলে মিলে ই বো�ো র্্ড  পরিচালনার 
কাজ ক রব। আগামী মাসে র ১০ তারিখের মধ্্যযে 
যাতে প্রথম বো�োর্্ড মি  টিিং করা যায় সে ই লক্ষষ্য নিয়ে 
এগো�োব।

প্রিয়াঙ্কার হাতে পূর্্ত , কর্্মমাধ্্যক্ষ
নির্্ববাচনেও নতন মুখকেই গুরুত্ব

২০২২ সালের খবর

তাজা মাছ সো�োজা যাবে
আপনার রান্না ঘরে

                   কল করুন কিংবা মেসেজ : 89000 89989

মো�োবাইলেই বাজার
চিন্তা নেই কাটা-‌বাছারজলের দরে

বিজ্ঞাপন দিন
Contact for Advertisement 

Siliguri- 6295751784 
Islampur- 9434962451 

e-mail : saatdin@gmail.com

কর্্মমাধ্্যক্ষ কমুদিনী বরাইক সহকারী সভাধিপতি রো�োমা রেশমী এক্কা
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‘‌এক যে ছি  ল রাজা.‌.‌.‌’‌ এমন বাক্ ্যযাাংশ 
দিয়ে ছো�ো টবেলায় ক ত যে  গল্প  শুনেছি 
দাদ-ু‌দিদাদের কাছ থেকে, তার ইয়ত্তা নেই। 
অজস্র  রূপকথার গল্পই শুরু হত ‘‌এক 
রাজা.‌.‌’‌ দিয়ে । গল্পজড়ুে  রাজপরিবারের 
কত ব িচিত্র ঘ টনার ক থা  শুনতাম। তবে 
শুধু রূপকথাতেই নয়, বাস্তবে ও ভারতীয় 
উপমহাদেশে ব হু রাজা ম হারাজাদের 
রাজকীয় ঘটনার কাহিনী রয়েছে। কো�োনও 
রাজা প্র জাদরদি তো�ো কে  উ প্র জাবিদ্বেষী। 
তবে সে ই দি ন আর নে ই। রাজারা  এখন 
ইতিহাস। রয়্্যযাল ফ্ ্যযামিলির অস্তিত্ব  আর 
এই উপমহাদেশে দেখা যায় না। তাই মাঝে 
মাঝে মনের মধ্্যযে হু হু করে ওঠে জঙ্গলের 
রয়্্যযাল ফ্ ্যযামিলিদের জন্্য। ওরাও কি 
রাজাদের মতো�ো ইতিহাস হয়ে যাবে?‌ মাঝে 
মাঝেই এই ভাবনাগুলো�ো কে ন যে আমার 

মনে  অতর্্ককিতে   এসে  পড়ে  জানি  না। 
বনজঙ্গলের গাছপালা, পশুপাখিদের জন্্য 
উদ্বেগ হয়, উৎকণ্ঠা জাগে।

তাই হয়তো�ো, ২০১৭ সালের ১৯ জানুয়ারি 
সকাল ৭টা  ১৫ মিনি ট নাগাদ আনমো�োল 
ছেত্রি  নামের সাধারণ এক জি প চালক 
পেডং থেকে গাড়ি নিয়ে লাভায় ফেরার সময় 
যখন এই উত্তরবঙ্গের জঙ্গলে রয়্্যযাল বেঙ্গল 
টাইগারের দেখা পেয়েছিলেন, তাতে আমার 

উচ্ছ্বাস হয়েছিল অধিক। এই খবর অবশ্্য 
গো�োটা দেশে   সাড়া ফেলে দিয়েছি  ল। সে ই 
থেকে  লাভা  আর নে ওড়াভ্্যযালি  জঙ্গলের 
প্রতি অদ্ভূত এক মায়া  তৈরি  হয়েছে। সে ই 
থেকে অগাধ ভালবাসা নে ওড়ার জঙ্গলের 
প্রতি। যে  জঙ্গল মা য়া দিয়ে ছা  য়া দিয়ে 
আগলে রেখে ছে শার্্দদূল সম্রাটকে  অথবা 
শার্্দদূল সম্রাটদের।

ইতিমধ্্যযে, ২০১৯ সালে ফ্রান্সের রাজধানী 
প্্যযারিসে  ‘সামারি ফ র দ্ ্য পলিসিমেকার’ 
শিরো�োনামে প্রকা শিত হয় জাতিসংঘের 
এক প্রতিবেদন। ১৫ হাজার তথ্্যসূত্র নিয়ে 
৩ বছরে র গবেষণা শেষে   জাতিসংঘের 
ইন্টারগভার্্নমেন্টাল সায়েন্স  পলিসি 
প্ল্যাটফর্্ম অন বায়ো�োডা ইভারসিটি অ্ ্যযান্ড 
ইকো�োসিস্টেম  সার্্ভভি স ১৮০০ পৃষ্ঠার 
একটি প্রতিবে দন হাজির করে ছে। সে ই 
প্রতিবেদনের সারমর্্ম এই যে , মা নুষের 

কারণে অর্্থ্যযাৎ জলবায়ু পরিবর্্তনে র কারণে 
বিলুপ্ত হওয়ার ঝ ঁকিতে  থাকা স্থ লভাগের 
প্রায় ৫ লাখ  প্রাণী প্র জাতির মধ্্যযে ব  িগ 
ক্্যযাটস্ও রয়েছে। আগামী ৫০ বছরে র 
মধ্্যযে সুন্দরবনের রয়্্যযাল বেঙ্গল টাইগারের 
বিলুপ্তির আশঙ্কা নিয়ে  যখন গো�ো টা পৃথিবী 
তো�োলপাড়, আমি তখন মে দিবসের ছটিতে 
বেরিয়ে  পড়েছি সে ই লাভার উদ্দেশ্্যযে। 
আমার গাড়ি যাবে  কো�োলাখাম। সে ই 

নেওড়াভ্্যযালি জাতীয় উদ্্যযানের পেট চিরে। 
যে নেওড়ার জঙ্গল এলাকায় হরকা বাহাদরু 
ওরফে  আনমো�োল ছ েত্রি  তা ঁর মো�োবা ইল 
ক্্যযামেরায় বন্দি করেছিলে  ন হলুদ-‌কালো�ো 
রঙের ডো�োরাকাটা শের বাহাদরুকে।

প্রায় ৭৪০০ ফ ট উচ্চতায় কালিম্পঙে র 
পাহাড়ি শহর লাভা। পাইনে ছাওয়া পাহাড়। 
যাত্রা পথে মাঝে মাঝেই দমু করে ঘিরে ধরে 
মেঘের দল। ঢ কে  পড়ে  গাড়ির মধ্্যযে ও। 
তখন অন্্য প্রশান্তি। এই মেঘেদের লুকো�োচুরি 
খেলা দেখতে   আর পাইনঘেরা  পাহাড়ের 
মনকাড়া রূপ উপভো�োগ করতে দরূ দরূান্তের 
মানুষ ছটে আসেন লাভায়। এখানে আছে 
বিশাল বৌ� ৌদ্ধ ম নাস্ট্রিও। ম নাস্ট্রির উপর 
থেকে  লাভা  শহর আর পাইনে ঘে রা 
পাহাড়ের শো�োভা আরও মনো�োমুগ্ধকর। আর 
এই লাভাই হল নে ওড়া ভ্ ্যযালি ন্ ্যযাশনাল 
পার্্ককে র প্রবে শদ্বার। এই জাতীয় উদ্্যযানের 
গা ছমছমে   রাস্তা ধরে   ৮ কিমি গেলে  ই 
স্বপ্নের ম তন গ্রাম  কো�োলাখাম। নে ওড়া 
ভ্্যযালির গভীর জঙ্গলের মধ্্যযে সব বো�োল্ডার 
ফেলা  রাস্তা  হলেও এখন বে শিরভাগ 
এলাকায় পি চ ঢেলে ম  সৃণ ক রা  হয়েছে। 
কিন্তু এই রাস্তা দিয়ে যখন যাচ্ছিলাম তখন 
বো�োল্ডার নাকি পি চ, সে সব কিছ  মা থায় 
ছিল না। আমি ভুলেই গেছিলাম সঙ্গে স্বামী 

আছে। এমনিতেই উচ্চতায় ওর আতঙ্ক। 
তার মধ্্যযে চেপে ধরা জঙ্গল। রাস্তায় কো�োনও 
জনমানবের দেখা নে  ই। শুধুই লম্বা  লম্বা 
গাছ আর ব িচিত্র  রকম ফার্্ননের ছড়াছড় ি। 
পাহাড়ি ব াঁক ঘো �োরার সময় গাড়ির গতি 
কমলে  গভীর জঙ্গল টে র পাওয়া  যায়। 
আচমকা দেখা   যায় সামনে ব্ ্যযারিকেড। 
ড্রাইভার জানিয়ে দি ল ওসব মেঘ ঘিরে  
আছে। আস্তে যেতে হবে। তখন মনে হচ্ছিল 
কো�োনওভাবে  এই পথে  যদি  এসে  দা ঁড়িয়ে 
পড়ে আনমো�োলের দেখা সেই টাইগার। আমি 
তখন অদ্ভুত এক ঘো �োরের মধ্্যযে । পাহাড়, 
সবুজ, উদ্ধত পাইন, মা য়াবী মেঘ  আর 
বাঘবনের রো�োমাঞ্চে র ঘে রাটো�োপে  আছি। 
সম্বিৎ ফ িরল হাজব্্যযান্ডের প্রশ্নে ,‘‌আর 
কতদরূ?‌’‌ তখন আমরা  এমন একটা 
জায়গায়, যেখানে দিনে  র আলো�ো ঢ কতে 
পারছে না। দেখতে দেখতেই পৌ�ৌঁঁছে গেলাম 
সুন্দরী কো�োলাখামে। অপূর্্ব  এক  পাহাড়ি 
গ্রাম। জঙ্গলে ঘে রা। যে ন ফ্রেমে ব  াঁধানো�ো। 
কাছেই ছাঙ্ গে ফ ল্‌স ও চে ল নদী। চো�োখ 
জড়ুিয়ে দে ওয়ার মতো�ো ছব  ি। না দেখলে 
বো�োঝা ক ঠিন। সময় থমকে  থাকে যে ন। 
চো�োখ খানিক তুললেই উন্মুক্ত কাঞ্চনজঙ্ঘা, 
পানডিমের তুষারাবৃত শিখর। আর নাম না 
জানা  অজস্র  পাখির ডাকাডাকি যে  ন ম ন 
মাতাল ক রা মি উজিক  রচনা করে   যায়। 
দেবস্মিতা ব লল, ‘‌এবার ফ িরতে  হবে, 
চলো�ো’‌। আমি  তখনও ড বে আছি  সম্পূর্্ণ। 
আচমকা কিসে র যে ন আওয়াজে  শিউরে 
উঠলো�ো গা।

হাজব্্যযান্ডকে বললাম, কিছ শুনতে পেলে?

ও ব লল, ‘‌না তো�ো !‌’‌ আমি  হয়তো�ো দেখতে 
পেলাম, জঙ্গলের কো�োনও এক কো�োণ থেকে 
রয়্্যযাল বেঙ্গ ল টাইগার টা  টা দিচ্ ছে। ঝ প 
করে আরও এক  দলা মেঘ নেমে    এলো�ো। 
চারপাশে আর কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না।  ‌

‌মনে বাঘ, বনে মেঘ‌মনে বাঘ, বনে মেঘ

কবিতা অধিকারী
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বাড়ি থেকে  অনিল ব িশ্বাস ভবন, ম হকুমা  পরিষদ থেকে 
জিটিএস ক্লাবে সেদি ন অজস্র মা নুষ তা ঁকে শে ষ ব িদায় 
জানাতে হাজির হয়েছিলেন। আর যারাই সেদিন এসেছেন, 
সকলের ম ুখ থেকে   শুধু আক্ষেপ ছড় িয়েছে। ম ৃত্্যযু র দি ন 
পর্্যন্ত সিপি আই(এম) দার্্জজিলিং জে লার সম্পাদকমণ্ডলীর 
সদস্্যও ছিলেন তিনি।
অনিল সাহার মৃত্্যযুতে  গভীর শো�োক জানিয়়েছিলেন বামফ্রন্ট 
চেয়়ারম্্যযান ব িমান ব সু ও সিপি আই(এম) রাজ্্য সম্পাদক 
সূর্্য মিশ্র । অশো�োক ভট্টাচার্্য, জীবেশ সরকাররা তো�ো অনিল 
সাহার রো�ো জকার আন্্দদোলনের সাথী ছিলে ন। ম হকুমা 
পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি  তাপস সরকার, পার্টিনেতা 
সমন পাঠক, গৌ�ৌতম ঘো�োষ, কালু ভৌ�ৌমিক, দিলীপ সিং, মুকুল 
সেনগুপ্ত, জয় চক্রবর্তী, সিপিআই(এমএল) নেতা অভিজিৎ 
মজমুদার, প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক শঙ্কর মালাকার, কংগ্রেস 
নেতা সুজয় ঘটক, সারা ভারত কষকসভার জেলা সম্পাদক 
ঝরেন রায়, সিআইটিইউ নেতা বিমল পাল, এআইসিসিটিইউ 
নেতা বা সুদেব বো�ো স, এবিটিএ নে তা ব িশ্বনাথ দত্ত, সৌ� ৌরভ 
সরকার, সৌ�ৌরভ দাস, সৃজন সেনার পার্্থপ্রতিম মিত্র, অজয় 
মৈত্র, খো�োখো�ো কাবাডি অ্্যযাসো�োসিয়়েশনের রাজা দত্ত মজমুদার 
থেকে কে   না  এসেছিলেন সেদি ন। শ্র দ্ধা  জানিয়়েছেন 

কৃষকসভার জে লা  সভাপতি কে ব  ি ওয়়াতার। ব িমুখ  হতে 
পারেননি তৃণমূল নেতা গৌ�ৌতম দেব, রঞ্জন সরকার, বেদব্রত 
দত্তরাও। শ্রদ্ধা জানিয়়েছেন বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘো�োষও।
আজ তিনি নে  ই, কি ন্তু তরাইয়়ের গ্রামের মা নুষের সঙ্গে 
তা ঁর নিবিড় সম্পর্্ক , গ্রামাঞ্চলে গণতান্ত্রিক আন্্দদোলন গড়়ে 
তো�োলার ক্ ষেত্রে তা ঁর বলিষ্ঠ  ভূমিকা, জরুরী অবস্থার সময় 
জেল খাটার কথা এবং কিছদিন আত্মগো�োপন থাকার কথা 
আজও চর্্চচিত হয় এখানে সেখানে । আলো�োচনা  হয় তা ঁর 
ত্্যযাগের কথা। প্রথম জীবনে অনিল সাহা ডাক বিভাগে চাকরি 
করতেন। সেখান কর্্মচারীদের সংগঠিত করতে গিয়়ে ছা ঁটাই 
হয়েছিলেন। তারপরই জড়িয়ে পড়েন কষক আন্্দদোলনের 
সাথে। তা ঁর সে ই একনিষ্ঠ  আন্্দদোলন আজকের সময়ে 
কল্পনা করাও কঠিন।
এমন একজন লড়াক মানুষ শে ষদিকে নি দারুন কো�োমরের 
ব্্যথায় ভূগছিলেন। মৃত্্যযু র বছরখানেক আগে তা ঁর প্রস্টেটে 
ক্্যযান্সার ধরা পড়়ে। তার জন্্য রেডিওথেরাপি চলেছে। কিন্তু 
কো�োনওকিছই কাজে লাগেনি। আজ তিনি নে  ই, কি ন্তু তা ঁর 
কাজ ও স্মৃতি মহকুমা পরিষদের ইতিহাসে স্বর্্ণণাক্ষরে লেখা 
থাকবে।  

ফলে শিলিগুড়ির গ্রামীণ এলাকায় এবার রেকর্্ড  
কাজ হবে।’‌ উন্নয়নে কী কী পরিকল্পনা রয়েছে, 
সে ব্্যযাপারে জানতে চাইলে সভাধিপতির অকপট 
জবাব,‘সব রাস্তা পাকা, ঘরে ঘরে পানীয় জল, 
শহরের মতো�ো গ্রামেও জঞ্জাল ব্্যবস্থাপনার মতো�ো 
কাজ তো�ো করবই, পাশাপাশি গ্রামে ক্রীড়াচর্্চচা য় 
যেমন জো�োর দিতে চাই, সেইসঙ্গে কর্্মসংস্থানের 
জন্্য শিল্পায়নের পরিবেশ তৈরি করব। এসব 
কারণেই আমরা ল্্যযান্ডব্্যযাঙ্কের উদ্যোগ নিয়েছি। 
দখল হয়ে যাওয়া সরকারি জমি পুনরুদ্ধারে 
মন দিয়েছি। ওই সব জমি উদ্ধার করে সেখানে 
শিল্পপতিদের আহ্বান করব। আমরা মহকুমা 
পরিষদ এলাকায় একটি দটুি ইন্্ডডোর স্টেডিয়াম 
গড়ার পরিকল্পনা করছি। যাতে করে গ্রামীণ 
ছেলেমেয়েরাও টেবিল টেনিস, ভলিবল, 
ব্্যযাটমিন্টন, বক্্সিিং, দাবার মতো�ো খেলায় 
পারদর্শীতা দেখাতে পারে।’‌ সভাধিপতির সাফ 
কথা, পঞ্চায়েত ব্্যবস্থায় গতানুগতিক কিছু কাজ 
থাকে, যা করতে হয়, সেটা করব। কিন্তু সেসবের 
বাইরে গিয়েও একটা ছাপ রেখে যেতে চাই।  

উন্নয়ন করে দেখিয়ে 
দিতে চাই :‌ অরুণ অনিলে অনিল আজও

১০ পঞ্চায়েতে সো�োক-‌পিট
গড়ছে মহকুমা পরিষদ

দরুন্ত প্রতিবেদন

গ্রামের যেখানে সেখানে   জমা 
জল রাখতে  চায় না  শিলিগুড়ি 
মহকুমা  পরিষদ। জমা  জল 
মানেই নানান রো�োগের আঁতুড় ঘর 
আর চূড়ান্ত দশৃ্্য দষূণ। গ্রামের 
চেহারা  পাল্টে দিতে ই পঞ্চদশ 
অর্্থ কমিশনের টাকায় আপাতত 
শিলিগুড়ির ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েতে 
বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ‘‌জলশো�োষক 
গর্্ত ’ অর্্থ্যযাৎ সো�োক -‌পিট গড়ার 
প্রকল্প  হাতে নিয়ে ছে ম হকুমা 
পরিষদ। ইতিমধ্্যযে কা জও শুরু 
হয়ে গেছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত 
হলে  গ্রামের ছব ি যেম ন পাল্টে 
যাবে, তেমনি  অনেক রো�ো গব্্যযাধি 
নির্্মমূল হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

শিলিগুড়ি ম হকুমা  পরিষদের 
সভাধিপতি  অরুণ ঘো �োষ 
জানান,‘‌গ্রামের বাড় িগুলিতে 
সাধারণত যে দশৃ্্য চো�োখে পড়ে, তা 
হল, নলকূপ কিংবা কয়ো�োর পাড়ে 
একটা বড়   গর্্ত । সেখানে  স্নান, 
কাপড়-‌কা ঁচার জল থেকে প্রস্রাব 
এসে  জমা  হয়। সারাবছর এই 
জল জমেই থাকে। যেখানে মশার 
লার্্ভভা রা কি লবিল করে । যার 
কারণে ডেঙ্গি থেকে ম্   ্যযালেরিয়া, 
নানান জ্বর থেকে আরও অনেক 
রো�োগব্্যযাধি ছড়া য়। বাড় ির পাশে 
এমন নো�োং ংরা ডো�োবা   থাকায় 
দেখতেও ভীষণ খা রাপ লাগে। 
আমরা এই ছবিটা বদলাতে চাই। 
তাই স্বচ্ছ ভারত মিশনের অধীনেই 
এবারে সো�োক -‌পিট তৈরি ক রতে 
চলেছি।’‌ শিলিগুড়ি ম হকুমা 
পরিষদের নির্্ববা হী আধিকারিক 

প্রেম ক মার ব রদেওয়া 
জানান,‘‌আপাতত আমরা  ১০টি 
গ্রাম পঞ্চায়েতকে বেছে নিয়েছি । 
এখানে ধাপে ধাপে কা   জগুলি 
হবে।’‌ সভাধিপতি  অরুণ ঘো �োষ 
জানান, আমরা  পর্্যযায়ক্রমে 
কাজটি করব। প্রথম পর্্যযায়ে স্কু ল, 
কলেজ, আইসিডিএস, সরকারি 
দপ্তর, স্বাস্থথ্যকেন্দ্রগুলিতে কা জ 

হবে। এরপর মার্্ককে  ট এলাকা, 
হাট-‌বাজারে  তৈরি ক রা  হবে। 
পরবর্তীতে  পাড়ায় পাড়ায় কিছ  
পরিবার পিছ  একটি করে 
সো�োকপিট তৈরি করে দে  ওয়া 
হবে। যেখানে  জায়গা  পাওয়া 
যাবে  না, সে ইসমস্ত  এলাকায় 
নিকাশীনালার শে ষ প্রান্তে 
সো�োক-‌পিট হবে। যাতে শে ষ 

পর্্যন্ত জল জমে  না  থাকে।’‌ 
একেকটা সো�োক -‌পিটের জন্্য 
ন্্যযুনতম  ১৫-‌৩০ হাজার টাকা 
খরচ করা হবে। মহকুমা পরিষদ 
সূত্রে  জানানো�ো  হয়েছে, সো�োক -
‌পিটগুলিতে বালি পাথর ব্্যবহার 
করা  হবে। এই প্রকল্প ম  ূলত 
ধূসর জলের প্রক্রি য়াকরণ। 
জল যাতে পরিস্রুত হয়ে আপার 

কিছটা  হলেও ভূ-‌গর্্ভভে পৌ�ৌঁ  ঁছায় 
অর্্থ্যযাৎ মা টিকে রি চার্্জ করে , 
সেই উদ্দেশ্্য থাকবে। ১০ গ্রাম 
পঞ্চায়েতের কা জ শে ষ হলে 
পরবর্তীতে ২২টি পঞ্চায়েতেই এই 
প্রকল্প রূপায়ন করা হবে। 

শুধু ম হকুমা  পরিষদ নয়, 
বিভিন্ন গ্রাম  পঞ্চায়়েত এবং 
পঞ্চায়়েত সমিতিও বর্্ষ পূর্্ততি র 
অনুষ্ঠান করছে। এদিন লো�োয়়ার 
বাগডো�োগরা  গ্রাম  পঞ্চায়়েত 
যেমন রক্তদান শিবিরের 
আয়োজন করে , তেমনি 
মাটিগাড়়া  পঞ্চায়়েত সমিতি 
বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষদের 
জন্্য সহায়ক  সরঞ্জাম 
বিতরণের কর্্মসূচি নেয় । উভয় 
অনুষ্ঠানেই হাজির ছিলে ন 
মহকুমা  পরিষদের সভাধিপতি 
অরুণ ঘো�োষ, কর্্মমাধ্্যক্ষ প্রিয়়াঙ্কা 
বিশ্বাস সহ সমস্ত কর্্মমাধ্্যক্ষ এবং 
পঞ্চায়়েত সমিতির সভাপতি ও 
কর্্মমাধ্্যক্ষরা। পাশাপাশি ম ূল 
অনুষ্ঠান সফল ক রতে  এদিন 
শেষ পর্্ববের চূড়ান্ত বৈ ঠক করা 
হয় মহকুমা পরিষদ সভাকক্ষে। 
সেখানে ম হকুমা  পরিষদের 
সমস্ত  আধিকারিক  সহ সকল 
কর্্মমাধ্্যক্ষ উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম পাতার পর চার পাতার পর

বর্্ষপূর্্ততির 
কর্্মসূচি



১২ জলুাই শিলিগুড়ি 
দীনবন্ধু্  মঞ্চে মঞ্চস্থ 
হল ‘‌উড়ন্ত তারাদের 
ছায়া’‌। ওপেন 
সিক্রেটস্ নাট্্যসংস্থার 
নির্্দদেশনায়। যা দেখে 
সভাগৃহে  উপস্থিত 
দর্্শকরা  একরাশ 
মুগ্ধতায় ভেসে 
গেলেন। অসাধারণ 
দক্ষতা দেখিয়ে ছেন 
পুরো�ো প্রযো�োজনায়। নাট্্যকার পার্্থ চৌ�ৌধুরি জানান,‘‌দেবাশিস 
যে দক্ষতায় নাটকটি নির্্মমাণ করেছেন, তার তুলনা বিরল। 
কো�োন সাধুবাদই যথেষ্ট নয় দেবা শিসের জন্্য। অভিনয়-
আলো�ো-গান-আবহ সব মিলিয়ে নির্্দদে  শক  নান্দনিক যে 
উচ্চতায় নাটকটিকে বেঁধে ছে তাতে  রসসাগরে ভেসে 
গেছে দর্্শককল।’‌ নাটকে  প্রায় সকলের অভিনয় ভাল। 
তবে  সঞ্জীব  সরকার, তথাগত চৌ� ৌধুরি, সায়ন্তন মৈত্র ’র 
অভিনয় অনেকদিন মনে  রাখবে  দর্্শক। আসুরিক  শক্তি 
যে ভালবাসার কাছে পরাজিত হবেই, আর একবার মনে 
করাল এই নাটক।

13সংস্কৃ তিসাতদিনদুরন্ত

দরুন্ত প্রতিবেদন:‌ ‘‌শহরতলি’‌। 
একটি প্রকাশনা সংস্থার নাম। 
কর্্ণধার তরতাজা এক তরুণ। 
হাবেভাবে প্রকাশকের ছাপ 
নেই। ২০১৭ সাল থেকে এ যাবৎ 
অন্তত ৭০ জন লেখকের বই 
প্রকাশ করেছেন। গল্প, কবিতা, 
প্রবন্ধ থেকে রকমারি গদ্্যযের 
বই করে উত্তরবঙ্গে তো�ো বটেই 
বাংলা প্রকাশনার জগতেও ছাপ 

ফেলতে পেরেছেন প্রকাশক 
তন্ময় বসাক। সেই তন্ময় ১৬ 
জলুাই ‘‌শহরতলি উৎসব’‌ এর 
আয়ো�োজন করেন। স্থান ঠিক হয় 
শিলিগুড়ি শহরে বইয়ের গন্ধ 
ছড়িয়ে দেওয়া ‘‌চন্ডাল বুকস’‌এ। 
যেখানে আমন্ত্রণ জানানো�ো হয় 
গো�োটা উত্তরবঙ্গ সহ কলকাতার 
সেইসব লেখক কবিদের, 
যাদের বই প্রকাশ করেছেন 

তন্ময়। উদ্দেশ্্য লেখকদের সঙ্গে 
প্রকাশকের যো�োগাযো�োগ নিবিড় 
করা। পাশাপাশি গল্প কবিতা 
নিয়ে একটা দিন হুল্্ললোড় করা। 
তাই সেদিনের উৎসবে আমন্ত্রিত 
ছিলেন শিলিগুড়ির সব তরুণ 
কবিদের দল। কবির ঝাঁক 
ছুটে এসেছিল ডয়ার্্স, তরাই, 
রাজনগর থেকেও। কবিতার 
সঙ্গে এসে পৌ�ৌঁঁছায় সুর ও সঙ্গীত। 

ভাওয়াইয়ার মাদকতা। ফলে 
উৎসব জমে ওঠে। কো�োচবিহার 
থেকে সুবীর সরকার থেকে 
তরুণ কবি পীযুষ সরকার, তরুণ 
কথাসাহিত্্যযিক অগ্রদীপ দত্ত, 
তরুণ প্রকাশক সুকান্ত দাস, 
কৃত্তিবাস পুরস্কার জয়ী পঙ্কজ 
ঘো�োষ, বাচিক শিল্পী পার্্থপ্রতীম 
পান, শৌ�ৌভিক বণিক, রিমি 
দে, স্বাগতা ঘো�োষ, শিপ্রা পাল, 

শ্রেয়সী চ্্যযাটার্্জজি, মৌ�ৌমিতা দাস, 
শুভ্রদীপ রায়, শতানীক রায় 
থেকে অনেকে। সন্দীপন দত্তের 
প্রাণখো�োলা সঞ্চালনায় উৎসবও 
প্রাণ খুঁজে পেয়েছিল। এভাবে 
কি প্রকাশকরা সর্্বত্র লেখক 
কবিদের নিয়ে উৎসবে মাতেন 
?‌ ছো�োঁ ঁয়াচে রো�োগের মতো�ো এই 
উৎসবগুলি ছড়িয়ে পড়ার ভীষণ 
দরকার এই সময়ে।

শহরে ‘‌শহরতলি’‌র উৎসব

প্রণব কুমার চ্্যযাটার্্জজি

দামামা’‌র ৫০ বর্্ষপূর্্ততি র সমাপ্তি অনুষ্ঠান হল নাটকের মধ্্যযে 
দিয়েই। দীনবন্ধু মঞ্চে  । প্রথমদিন মঞ্চস্থ হল দটুি নাটক। 
দামামার প্রযো�োজনা। সুইসাইড ও ব্রেকিং নিউজ। প্রথমটির 
উপজীব্্য গণধর্্ষষিতা একটি মেয়ের উপাখ্্যযান। সমস্ত নাটক 
জড়ুে রয়েছে ধর্্ষষিতা মেয়েটি বিভিন্ন অভিঘাতে ঘটনার ওঠা 
নামার সাথে তাল মিলিয়ে চলা। কিন্তু 
ধর্্ষষিতা অল্পবয়সী মেয়ের মধ্্যযে থাকা 
যে আতঙ্ক, সে টা খুব একটা পাওয়া 
গেল না। অথচ মায়ে র অভিনয়ে 
সেটা  ঠিকঠাক  পাওয়া গে ছে। 
সামাজিক পরিমন্ডলের লজ্জাজনক 
চাপের কা ছে মেয়ে টি শে ষ পর্্যন্ত 
সুইসাইড করে । না, এখানেই শে ষ 
নয় নাটক। এবার মঞ্চ  হয়ে  যায় 
ইন্টারেক্টিভ.‌.‌.‌.দর্্শকমণ্ডলী হয়ে  যান 
নাটকের অংশ। ৬০/৭০ এর দশকের 
এই মাধ্ ্যমটি প্রয়ো�ো গ নি ঃসন্দেহে 
বাড়তি  পাওয়া। নির্্দদে শক প্র শ্ন ছ ঁড়ে 
দিয়েছেন ধর্্ষষিতাদের অমো�োঘ নি য়তি 
কি  আত্মহনন....নাকি মা নুষের 
সুস্থ বো�োধ   পারে  তাকে ব াঁচার রসদ 
জো�োগাতে? মঞ্চ  সফল নাটকটিতে 

আলো�োর কাজ ভাল তবে আবহ ও মিউজিক এফেক্ট বেশ 
উঁচু পর্্দদা য় থাকায় কানে লাগছিল।

‘‌ব্রেকিং নি উজ’‌ নাটকটিতে ঘ টনার ব িন্্যযাসে  গতি ছি ল, 
অভিনয়ে  পার্্থ চৌ� ৌধুরি বাকিদে র থেকে  অনন্্য। যদিও 
নির্্দদেশক  ও অভিনয় এই দটুিকে  একই মা ত্রায় টেনে 
নেওয়া  দরুূহ কা জ। তা  সত্্ত্ব বেও পার্্থ সে টি করে ছেন। 

উপজীব্্য এক ট্রাক ড্রাইভারকে কো�োম্পানির 
প্রয়ো�োজনে কিছ  অন্্যযায় কাজের দায় নিতে 
হয় এবং চাকরি খো �োয়াতে  হয়। আজকের 
হলুদ জার্্ননালিজম সেটিকে লুফে নে য় এবং 
সেটিকে  অত্্যন্ত অমানবিক  এক মো�োড়কে 
উপস্থাপনের নির্্দদে শ পায় মিডি য়া  হাউসের 
রিপো�োর্্টটারেরা। ড্রাইভারের চাকরি  ও 
সাংবাদিকতার চাকরি  দটুিই অনিশ্চয়তার 
মুখে, শে ষ পর্্যন্ত   ড্রাইভারকে ফ া ঁসিতে 
ঝো�োলানো�োর অভিনয় রেকর্্ড করে সে টি সুখাদ্্য 
খবরে উপস্থাপনের প্রচেষ্টায় ড্রাইভারটি মারা 
যায়। আজকের হলুদ সাংবাদিকতার মুখে এ 
নাটক সপাট থাপ্পড়। অভিনয়ে আরও একটু 
পেশাদারিত্ব দরকার ছি ল। আলো�োকসম্পাত 
যথাযথ। যাই হো�োক  ৫০ বছ র ধরে  নাটকে 
যাপন ক রা  অত্্যন্ত ক ঠিন কা জ এবং সে 
কাজে সফল। দামামা’‌র শ্রীবৃদ্ধি হো�োক।

মুগ্ধতা ছড়াল 
ওপেন সিক্রেটস

৫০ বছরে দামামা’‌ প্রযো�োজনা ও একটি প্রতিক্রিয়া
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দরুন্ত প্রতিবেদন:‌ ১৯৯৪ সালের 
জলপ্রকল্পে আর পানীয় জলের 
চাহিদা মি টছে না  শিলিগুড়ি 
শহরের। তার জন্্য ২০০৯ সাল 
থেকে চলছে দ্বিতীয় জলপ্রকল্পের 
পরিকল্পনা। দীর্্ঘ  টানাপো�োড়েনের 
পর মেয়র গৌ�ৌতম দেব ৫১৯ কো�োটি 
টাকার প্রকল্প অনুমো�োদন করাতে 
পেরেছেন। কিন্তু তাতে কী!‌ মাসের 
পর মা স গেলে ও সে ই প্রকল্প 
বেশি এগো�োতে পারছে না। এদিকে 
শহরে জল সংকট মাত্রা ছাড়াতে 
শুরু করে ছে। এই অবস্থায় 
মেয়র নিজে ই জানালেন যে , 
তা ঁরা  এবার তৃতীয় জলপ্রকল্পের 
পরিকল্পনা শুরু করেছেন। মেয়র 
গৌ�ৌতম দেব   জানান,‘‌দ্বিতীয় 
জল প্রকল্ পের টেন্ডারে  এবার 
৩টি এজেন্সি অংশ নিয়ে ছে। 
টেকনিক্্যযাল স্ক্রু টিনি  চলছে। 
এই কা জ চলাকালীনই আমরা 
তৃতীয় জলপ্রকল্পের নকশা  ও 

পরিকল্পনা করে   রাখতে  চাই। 
ইতিমধ্্যযে  এটা নিয়ে   আলো�োচনা 
চলছে। সেবকে র দিক থেকে 
জল এনে সেটা সরবরাহের কথা 
ভাবছি। তাতে জল সরবরাহকারী 
পাইপলাইন বে শিদরূ টানতে 
হবে না। প্রে সারের সমস্্যযাও হবে 
না। ভবিষ্্যতের কথা ভেবে ই এই 
পরিকল্পনা করছি আমরা।’‌

উল্লেখ্্য, শিলিগুড়ি শহরের জন্্য 
যে দ্বি তীয় জলপ্রকল্পের কা জ 
হাতে নে ওয়া  হয়েছে, তার জন্্য 
গাজলডো�োবা থেকে   জল নিয়ে 
আসার পরিকল্পনা  হয়েছে। 
তিস্তা নদী থেকে সে  ই জল নিয়ে 
আসা  হবে। এর জন্্য অন্তত 
২৪ কিলো�োমি টার রাস্তা  পাইপ 
দিয়ে জল টেনে এনে পরে সে টা 
পরিশো�োধন করে  শহরে  সরবরাহ 
করতে হবে। এই প্রকল্প না হওয়া 
পর্্যন্ত শহরের জলকষ্ট মিটবে না। 
ইতিমধ্্যযে একাধিক টেন্ডার হলেও 

কো�োনও এজেন্সি অংশ নে য়নি। 
শেষবার ৩টি সংস্থা অংশ নিয়েছে 
বলে  জানা  যাচ্ছে। টেকনিক্ ্যযাল 
স্ক্রু টিনির পর ব িস্তারিত জানা 
যাবে। আদৌ�ৌ এবারে জলপ্রকল্পের 
কাজ বাস্তবায়ি ত হবে কি না। 
এই অনিশ্চয়তার মধ্্যযে ই মে য়র 
শহরের ঠিক উল্্টটো দিকে  তৃতীয় 
জলপ্রকল্প  রূপায়ন ক রতে 
চাইছেন। সেক্ ষেত্রেও জলের 
উৎস হিসেবে তি  স্তা  নদীকেই 
ব্্যবহার করা হবে। তবে সেই জল 
আনা হবে সেবকের দিক থেকে । 
ফলে দইু প্রান্তে দটুি জল প্রকল্প 
থাকলে  শিলিগুড়িতে  জল নিয়ে 
আর কো�োনও সমস্্যযা কখনই হবার 
সম্ভাবনা  থাকবে  না। তবে প্র শ্ন 
উঠেছে, একটা প্রকল্পের শুরুটাই 
তো�ো  হল না?‌   তবে ব িশেষজ্ঞরা 
অবশ্্য মেয়রের ভাবনাকে প্রশংসা 
করেছেন।

দরুন্ত প্রতিবেদন:‌  

চম্পাসারির বে -‌আইনি নি র্্মমাণ নিয়ে কড়া বার্্ততা দিলে     ন মে য়র 
গৌ�ৌতম দেব। পুর-‌আধিকারিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের জানিয়ে দিলেন, 
চম্পাসারির অ্ ্যযাপার্্টমেন্ট  পরিদর্্শন ক রতে  এবং ডেভে লপার 
যাতে কো�োনওমতে বে-‌আইনি কাজ না করেন তা জানিয়ে দিতে। 
সেটা হলে কো�োনওমতেই বরদাস্ত করা হবে না।’‌
জানা গে ছে, শিলিগুড়ি ৪৫ নম্বর ওয়ার্্ডডে   ১২ তলার একটা 
অভিজাত অ্্যযাপার্্টমেন্ট প্রায় হয়েই গেছে। বিভিন্ন অনলাইন সাইটে 
দেওয়া তথ্্য অনুযায়ী ওই 
অ্্যযাপার্্টমেন্টের একেকটি 
ফ্ল্যাট ব িক্রি  হচ্ছে ৬৫ 
লক্ষ থেকে   ১ কো�োটি ৩৩ 
লক্ষ  টাকায়। আধুনিক 
সুবিধায় মো�োড়া  এই 
অ্্যযাপার্্টমেন্টের প্ল্যানে 
প্রবেশ পত দেখানো�ো 
হয়েছিল জাতীয় সড়কের 
দিকে। কি ন্তু বাস্তবে 
এন্ট্রান্স  রাখা  হয়েছে 
উল্্টটো দিকের একটা সরু 
গলির মধ্্যযে । ফলে  এত 
বিশাল অ্ ্যযাপার্্টমেন্টের 
লো�োকজনের গাড়িঘো�োরা 
যখন বে রচ্ছে, তখন 
যানজটের পরিস্থিতি 
হচ্ছে। পাশাপাশি নিকাশী 
নালাতেও সমস্্যযা  তৈরি 
করছে। ব িষয়টি নিয়ে 
পুরনিগমের মাসিক  অধিবেশনে ব িরো�োধীরা সো�ো চ্চার হলেও 
এখনও পর্্যন্ত আশাপ্রদ ব্্যবস্থা গ্রহন করা হয়নি বলেই অভিযো�োগ।
উল্লেখ্্য, শিলিগুড়ি চম্পাসারি মো�োড়ে মহানন্দা নদী মুখো�ো দা ঁড়িয়ে 
বাঘাযতীন কলো�োনীর দিকে তাকালে দটুি ১২ তলা বিল্্ডিিং দেখা 
যাবে। অভিযো�োগ ওই অ্্যযাপার্্টমেন্ট নিয়েই। বো�োর্্ড মি টিিংয়ে তো�োলা 
অভিযো�োগ অনুযায়ী, পাশ দিয়ে  যাওয়া জাতীয় সড়কের দিকে 
প্রবেশ দ্বার করা হবে বলে ১২ তলার অনুমতি নেওয়া হয়েছিল। 
উল্লেখ্্য, কো�োনও ব িল্্ডিিং কতটা উঁচু হতে পারে, তা নির্্ভ  র করে 
প্রবেশ পথের সামনে কতটা চওড়া রাস্তা আছে। রাস্তা যত সরু 
হবে, বিল্্ডিিংও তত নীচু করতে হয়। 
ওই ডেভে লপার তাই ১২ তলার অনুমো�োদন পেতে  জাতীয় 
সড়ককে  হাতিয়ার করেন। কি ন্তু অভিযো�োগ ব িল্্ডিিং  তৈরি  হবার 
পর প্রবেশ পথ তৈরি করা হয়েছে উল্্টটো দিকে সরু গলির মধ্্যযে। 
আর জাতীয় সড়কের দিকে পুরো�ো রুদ্ধ করেই রাখা হয়েছে। ৪৫ 
নম্বর ওয়ার্্ড কা  উন্সিলরের মতে  এই কা জ সম্পূর্্ণ বে -‌আইনি। 
এতে করে  গলিপথে  যান চলাচলে যেম ন সমস্্যযা  হবে, তেম নই 
৭২টি ফ্ল্যাট সহ গো�ো টা অ্ ্যযাপার্্টমেন্টের জল পেছনে র নিকা শি 
নালায় এসে পড়লে বর্্ষষায় কঠিন পরিস্থিতি তৈরি হবে।’‌ শুধু তাই 
নয়, গো�োটা অ্্যযাপার্্টমেন্টের পাঁচিলও বে-‌আইনি ভাবে তৈরি করা 
হয়েছে বলে অভিযো�োগ। নিয়মানুযায়ী ৫-‌৬ ফটের বেশি উঁচু পাঁচিল 
করার নি য়ম নে ই। সে টাও লঙ্ঘন করা  হয়েছে। গো�ো টা ব িষয়টি 
‘‌দরুন্ত সাতদিন’‌ পত্রিকায় পূর্্ববর্তী সংখ্্যযায় তুলে ধরা হয়েছিল। 
তারই জেরে মেয়র কিছটা হলেও নড়েচড়ে বসেছেন। তবে প্রবেশ 
পথ সঠিক জায়গায় না করলে বিরো�োধিরাও ছেড়ে কথা বলবেন 
না বলে জানিয়েছেন।

‌বে-‌আইনি, কড়া
নির্্দদে শ মেয়রের

দ্বিতীয় জলপ্রকল্প শুরুই হয়নি 
তৃতীয় জল প্রকল্পের পরিকল্পনা

‌শিলিগুড়ির বিভিন্ন ওয়ার্্ড  এবং 
গ্রামীণ এলাকার যেকো�োনো�ো 

খবর, সংস্কৃ তির সংবাদ লিখে 
পাঠান আমাদের কাছে

e-mail : saatdin@gmail.com
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হুজুগে  
নিউজ পো�োর্্টটাল
দরুন্ত প্রতিবেদন:‌ নিউজ পো�োর্্টটাল 
ধারণাটি অনেকদিনের। বাংলায় এই 
পো�োর্্টটালের দাপাদাপি শুরু হয়েছে 
করো�োনাকাল থেকে। লকডাউনে 
নিউজপো�োর্্টটাল যেভাবে রো�োজকার 
পরিস্থিতি তুলে ধরেছে, তাতে মানুষ 
ঘরে বসে সেসব দেখে আশ্বস্ত থাকতে 
পেরেছেন। বুঝতে পেরেছেন, কখন 
কী করতে হবে। ফলে ওই সময় প্রচুর 
নিউজ পো�োর্্টটাল জনপ্রিয়তার শীর্্ষষে পৌ�ৌঁঁছে 
যায়। কিন্তু অতিমারি কেটে যাবার পর 
ক্রমেই নিউজ পো�োর্্টটালগুলি যন্ত্রণার হয়ে 
দা ঁড়িয়েছে। কো�োনও নতুনত্ব নেই। গতে 
বাঁধা খবর। সব পো�োর্্টটালে একই খবরের 
ঝনঝনানি। বেশিরভাগ পো�োর্্টটালে আবার 
খবরটাই উধাও। বাকি সব আছে। যে 
কারও সাংবাদিক সম্মেলন লাইভ করে 
ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। সেখানকার খবরটি 
ঠিক কী, তা নিয়ে কো�োনও বক্তব্্য নেই।

ইদানিং আবার যে কারও হুজগু উঠলেই 
সো�োশ্্যযাল মিডিয়ায় নিউজ পেজ খুলে 
দিচ্ছেন। তারপর বুম তৈরি করে ময়দানে 
নেমে পড়ছেন। কো�োনটা সংবাদ, কো�োনটা 
প্রচার করা সঠিক নয়, তার বিন্দুমাত্র 
ধারণা নেই। অথচ দিব্্যযি চলছে পো�োর্্টটাল। 
রাজনৈতিক নেতারা আবার নিজেদের 
স্বার্্থথে যে কো�োনও নিউজ পো�োর্্টটালেরই 
পৃষ্ঠপো�োষকতা করছেন। এতে করে বিনা 
খরচে নিজেদের প্রচারের আলো�োয় রাখা 
সম্ভব হচ্ছে। বাগডো�োগরার নীতিন শর্্মমা 
নামের এক ব্্যবসায়ী জানান,‘‌নিউজ 
পো�োর্্টটাল হওয়ায় আমরা মুহূর্্ততে র খবর 
জানতে পারছি। কিন্তু কো�োনও পো�োর্্টটালেই 
সম্পূর্্ণ খবর পাওয়া যায় না। পরিবেশনা 
এতই বাজে যে ঘটনা বলতে গিয়ে 
কো�োথায় ঘটনা সেটা বলতেই ভুলে যাচ্ছে। 
আবার একই কথা বারংবার বলতে 
থাকায় বিরক্তিকর হয়ে পড়ছে। শেষে 
দেখা যাচ্ছে ঘটনার মধ্্যযে থাকা প্রকত 
সংবাদটাই তুলে ধরতে ব্্যর্্থ হয়েছে। 
এভাবে কো�োনও পো�োর্্টটাল চললে, দীর্্ঘদিন 
টিিঁকে থাকতে পারবে না।’‌ শিলিগুড়ি 
আশ্রমপাড়ার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক 
আইটি ব্্যবসায়ী জানান,‘‌পো�োর্্টটালগুলি 
এখন বিজ্ঞাপন তো�োলার এজেন্সি হয়ে 
উঠেছে। খবর করার জন্্যও অনেকে অর্্থ 
চেয়ে বসছেন। ফলে বুঝে ওঠা মুশকিল 
হচ্ছে কো�োনটা প্রকত নিউজ পো�োর্্টটাল 
আর কো�োন্‌টা তো�োলবাজির ফ্্যযাক্টরি।’‌ 
তবে এসবের মধ্্যযেও একটি দটুি ভাল 
মানের পো�োর্্টটাল মাথা তো�োলার চেষ্টা 
করছে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন গ্রামে শহরে 
ছড়িয়ে আছে সেসব। কিন্তু স্পন্সরের 
অভাবে ভাল উদ্যোগগুলি বেশিরভাগ 
ক্ষেত্রে মাথা তুলে দা ঁড়াতে পারছে না। 
উত্তরবঙ্গের অনেক লেখক, প্রাবন্ধিক, 
শিক্ষকদের অভিমত, প্রতিটি জেলার 
প্রেস ক্লাবগুলি চাইলে পো�োর্্টটালগুলিকে 
একটি গ্রহনযো�োগ্্যতার স্তরে পৌ�ৌঁঁছে দিতে 
পারে। কিন্তু কথা হল, সেই উদ্যোগটা 
নেবে কে, সেটাই বড় প্রশ্ন।

দরুন্ত প্রতিবেদন:‌ পঞ্চায়েত নির্্ববা চনের 
পরদিন যখন গো�ো টা বা ংলা ভো�োটে র 
ফলাফল কী হবে তাই নিয়ে চর্্চচা ক রছে, 
তখন শিলিগুড়ির সাংবাদিকরা  রাস্তায় 
নেমে  এলেন। প্ল্যাকার্্ড  হাতে প্রতিবা দ 
মিছিলে  সামিল হলেন। এরপর গেলে ন 
শিলিগুড়ি প্রধান ডাকঘরের সামনে থাকা 
গান্ধী মূর্্ততি র পাদদেশে। করলেন অবস্থান 
বিক্্ষষোভ।

না, এই দশৃ্্য একেবারে  নতুন নয়। এই 
অভাগা দেশে বারেবারে    সাংবাদিকদের 
পথে  নামতে  হয়েছে। এখনও নামতে 
হয়। কা রণ, সত্্যযি ঘ টনাকে  সামনে নিয়ে 
আসা আজকের সময়েও খুব সহজ কাজ 
নয়। সত্্যযি  তুলে ধ রার শাস্তি  সাংবাদিক 
নিগ্রহ, সাংবাদিক  হত্্যযা, সাংবাদিক 
অপহরণ। এবারের পঞ্চায়েত নির্্ববা চনে 
সাংবাদিকদের কাজে বাধা দে   ওয়া 
থেকে  তা ঁদের সংবাদ সংগ্রহ বন্ধ করে 
দেবার একাধিক উদাহরণ তৈরি  হয়েছে। 
নাথুয়়াহাটে নির্্ববি চারে  সাংবাদিকদের 
নিগৃহীত করা হয়েছে। ভো�োটের ফলাফলের 
দিনও থেমে  থাকেনি। গণনা কেন্দ্রে 

ঢো�োকার অনুমতি হিসেবে কমি  শন কা র্্ড 
দিলেও ঢ কতে বাধা দে  ওয়া  হয়, ফলে 
রায়গঞ্জেরস সাংবাদিকরা  ১০ জলুাই 
নির্্ববাচন কমি শনের দে ওয়া  পরিচয়পত্র 
জ্বালিয়ে প্রতিবাদ করে। এবারের পঞ্চায়েত 
ভো�োটে সাংবাদিকদের ওপর এমন হামলা, 
মারধর, হুমকি দে দার চলেছে। ৯ জলুাই 
তারই প্রতিবাদে  শিলিগুড়ি জার্্ননালিস্টস 
ক্লাবের সাংবাদিকরা প্রতিবাদে সরব হয়।  

জানা গে ছে, জলপাইগুড়ি জে লার 
বানারহাট ব্লকের নাথুয়়াহাটে সাংবাদিকরা 
ব্্যযাপকভাবে নি গৃহীত হয়। যা নিয়ে গো�ো টা 
রাজ্্যযে  সমালো�োচনা  চলে। সমস্ত ঘ টনার 
প্রতিবাদ স্ব রূপ জার্্ননালিস্টস ক্লাবের 
সম্পাদক অংশুমান চক্রবর্তী, ইরফান এ 
আজম, অভিজিৎ সরকার, ব িপিন রায়, 
অভিজিৎ সরকার, বৈ জ ু আগরওয়াল, 
ভাস্কর বা গচী, সঞ্জীত সে নগুপ্ত, শুভদীপ 
রায় নন্দী, অভ্রবরণ চ্ ্যযাটার্্জজি প্র চুর 
সাংবাদিক প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হন। 
ঘটনায় প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ না করলে 
গো�োটা  উত্তরবঙ্গ  জড়ুে  তীব্র  আন্্দদোলন 
সংগঠিত করার হুুঁ শিয়ারিও দেওয়া হয়।

তবে পুলিশ প্রশাসন ও নির্্ববাচন কমিশনকে 

উচিৎ জবাব দিয়ে ছে উত্তর দি নাজপুর 
জেলা প্রে স ক্লাবের সদস্্যরা। একদিকে 
নির্্ববাচন কমিশন শান্তিপূর্্ণ নির্্ববাচন করতে 
ব্্যর্্থ  হয়েছে, তার ওপর গণনার দিনে ও 
কমিশনের নানান ফতো�ো য়ায় সংবাদ 
সংগ্রহ ক রাই অসাধ্্য হয়ে  পড়ে। তাই 
নিয়ে সেখানে কমি শনের দে ওয়া  পরিচয় 
পত্র জ্বালিয়ে প্রতিবা  দ জানানো�ো  হয়। 
নির্্ববাচন কমি শন সাংবাদিকদের জন্্য 

দটুি পরিচয়পত্র প্র দান করে । একটি 
ভো�োটের দি ন ক ভারেজের জন্্য। অন্্যটি 
গণনার দি ন ফ লাফলের খব র সম্প্রচার 
করার জন্্য। যাদের কার্্ড থাকে না, তা ঁরা 
ভো�োটকেন্দ্র কি ংবা  গণনা কেন্দ্রে প্রবে  শ 
করতে পারেন না। কি ন্তু আশ্চর্্যযের ব িষয় 
হল এইবার কমি শন কা র্্ড  ইস্্যযু ক রলেও 
সেই কা র্্ড নিয়ে  ও সাংবাদিকরা  অনেক 
জায়গায় গণনা কেন্দ্রে প্রবেশে র অনুমতি 
পাচ্ছিল না। যা  গণতন্ত্র ব িরো�োধী। আর 
এই অন্্যযায়ের প্রতিবা দ যথাযথভাবে 
করেছে উত্তর দি নাজপুর জে লা প্রে স 
ক্লাব। যে প্রতিবাদের নেতৃত্ব দিয়েছে উত্তর 
দিনাজপুর জে লা প্রে স ক্লাবের সম্পাদক 
অলিপ মিত্র ও সভাপতি অমিত সরকার।

আক্রান্ত চতুর্্থ 
স্তম্ভ, প্রতিবাদ
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অ্্যযালবামে উন্নয়ণ

মাটিগাড়া ব্লক ও আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগের আয়ো�োজনে জয় জো�োহার মেলা। ছবি:‌ অসীম দাস

বনমহো�োৎসব। ছবি:‌ অসীম দাস

মহাসিংজো�োতে নদীর ওপর সেতুর কাজের শিলান্্যযাস। হাতিঘিষায়। ছবি:‌ অসীম দাস এস.ডাব্লুউ.এম প্রকল্পে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিটের উদ্্ববোধন। মাটিগাড়ায়। ছবি:‌ অসীম দাস

ভূমিহীনদের পাট্টা বিলি। নকশালবাড়ি ব্লক অফিসে। ছবি:‌ অসীম দাস

নিকাশি নালা তৈরীর শিলান্্যযাস। চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েতে। ছবি:‌ অসীম দাস

নিকাশি নালার উদ্্ববোধন। আঠারো�োখাই গ্রাম পঞ্চায়েতে। ছবি:‌ অসীম দাস

পাবলিক হেলথ ইউনিটের শিলান্্যযাস। নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে। ছবি:‌ অসীম দাস

ভানুভক্ত জন্ম জয়ন্তী সমারো�োহ। ছবি:‌ অসীম দাস


